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বজদেশের 
লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও শাসামের চিক 


কমিননরের অধীনস্থ প্রদেশ 
সমূহের বিবরণ । 





পাকলে পিিশীপিসপেসপশিশীসীশীশিশপ পপ পপি পপ পলা চাটা 
জয়োদশ সংস্করণ । ॥ | 


স্ীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত | ছু ৯২ চট 
ক্যানিং লাইব্রেরী ৫৫ নং কলেজ হ্রীট। 
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ত্রয়োদশ বারের বিজ্ঞাপন । 


ইংরেজি ১৮৭* সনে এই পুস্তক গ্রাথম প্রকাশিত হয়। তখন বহুসংখাক 
গবর্ণমেন্ট প্রচারিত রিপোর্ট ও অনাবিদ পুস্ত ক্ক হইতে এই পুস্তকের লিখিত 
বিবরণগুলি সংগ্রহ কৰিতে হইয়াছিল। তাহার কয়েক বৎসর পর, শ্রীযুক্ত 
হণ্টর সাহেবের সংগৃহীত ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত 
হইলে, ১৮৮৩ সনে নবম সণস্করণের স৭য়, ত'হার সেই পুস্তকের সহিত 
মিলাইয়1, এই পুস্তকের অন্তর্গত কোণ কোন বিবরণ বিস্তৃত, এবং কৌন 
কোন স্থল সংক্ষিপ্ত ও পরিব্ভিত করিয়া লিগ! হইয়াছিল । 
ষে সকল পুস্তক হইতে এই পুস্তকের লিখিত বিবরণগুলি সম্কলন করা 
হইয়াছে, সমুদয়ই ইংরেজিতে লিখিত । কোন বাঙ্গলা নাম লিখকের ভাল 
কূপজান। না থাকিলে, তাহা ইংরেজি হইতে বাঙ্গলায় শুদ্ধবরপে লিখা 
অনেক সময় কঠিন হইয়া! পড়ে । আর হণ্টরের পুস্তক অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া, 
তাহ! হইতে প্রত্যেক বিভাগ ৰা জেলার অন্তর্গত প্রধান প্রধান নদী, নগর, 
ইত্যাদি নির্ধাচন করিয়া লওয়! সহজ নহে। বিশেষতঃ হণ্টরের পুস্তকে ও 
অমেক স্থলে ভ্রম আছে। এই সকল কারণে কেবল ইংরেজি পুস্তক হইতে 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জেলা নিবাসী ব্যক্তি- 
গণকে জিজ্ঞাস! করিয়| বিবরণগুলি সংশোধন করিতে অনেক চেষ্টা করি- 
যাছি। আর এই পুস্তক বাভাদিগের হস্তগত হয়, তাছারা কোন ভ্রম 
দেখিতে পাইলে অন্পগ্রহপূর্ধক আনাকে জানাইবেন, এই বলিয়া নবম সং- 
হ₹রণের বিজ্ঞাপনে বিশেষ অনুরোধ কর! হইয়াছিল। এই প্রার্থনা অনুসারে 
মনেকেই আমার নিকট পত্র লিখিয়াছেন। নিক্পপিখিত মহাশয়গণ থে 
সমুদয় ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এইবারে সংশোধন করা হইল। এই 
নিমিত্ত আমি তাহাদিগের নিকট নিতান্তই কৃতজ্ঞ ও বাধ্য রহিলাম। 
শ্রীযুক্ত মধুস্থদন সরকার, মাগুরা, যশোহর | 
শ্রীবৃক্ত গোঁপালচন্ত্র চক্রবর্তী, বরিশাল । 
শ্যু্ত' পরেশনাথ দেব, বাগেরহাট, যশোহর | 
শীবুক্ত দুর্গাপ্রীসন্ন মুখোপাধ্যায়, যশোহর । 
ভীযুক্ত হরিমোহন সরকার, দরওয়ালী, কুচবিহার।. 
এইক্ষণেও অনেক জেলার বিবরণ সন্বন্ধে নানা রূপভ্রম থাকা সম্ভব । 
ঘদ্দি কেহ অনুগ্রহপূর্্বক্‌ সেই সমন্ত ভ্রম দ্বেখাইর1 দেন, তাহ হইলে স্কাহ! 
সংশোধনপূর্বক ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহার নাম উল্লেখপূর্বক যখোচিত স্কৃত- 
জডা-গ্রকাশ ও বাধ্যভা স্বীকার করিব। | 
খই পুস্তকের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলি কি প্রণালীতে শিক্ষা! দেওয়! 
কর্তব্য, নবম সংস্করণ অবধি তদ্বিষয়ক উপদেশ পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত করা 


৬ 

হইয়াছে] এইবাঁর সেই সমস্ত উপদেশ সংশোধন ও স্থানে স্থানে বিস্তার 
করিয়া লিখা হইল। বহুদিন শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত থাক নিবন্ধন 
যতই তদ্বিষয়ক বন্ৃদর্শন বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই আমার মনে এইরূপ উপ- 
দেশের আবশ্যকতা অধিকতর পরিমাণে উপলব্ধ হইতেছে । 

শিক্ষাদান সম্বদ্ধে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়! হইল দ্ধাঁহার কিছুই নৃতন 
নহে । সদ্বিবেচক, বহুদশশশী ও পরিপক্ক শিক্ষকগণ যে সকল প্রণালী অবলম্বন 
করিয়। শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহাঁই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি । যদি 
কোন শ্রিক্ষক ইহার কোন প্রণালী দূষিত বিবেচনা করেন, অথবা কোন 
উৎ্কৃষ্টতর প্রণালী উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন, এবং তদ্বিষয়ে অনুগ্রহপূর্বর্বক 
আমাকে জানান,তবে কৃতক্তচিত্তে তাহার সহিত সেই বিষয়ের আলোচনাতে 
প্রবৃত্ত হইব; এবং তাহার প্রদর্শিত প্রণালী যথার্থ ই উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির 
হইলে, তাহা গ্রহণ করিব। আর পুস্তকে তীহার নাম উল্লেখপুর্বক তাহার 
প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিব । 


জেল! ও নদী প্রদর্শক মানচিত্র ছুইটী,বালকগণের দেখিয়া! সকল করিবার 
স্ববিধার জন্য, এইবার কিঞ্চিৎ বৃহদায়তনে মুদ্রিত করা হইল। 


ঢাকা ২*শেন র ২ 
৬ শ্রীদীননাথ সেন। 


এএম 


বিশেষ ভ্রষ্টব্য। 


শিক্ষক মছাশয়দিগের দ্রব্য বিষয়গুলি ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত হই- 
যাছে। তাহা ছাত্রদিগকে পড়াইতে হইবে না। ছাত্রগণের শিক্ষ- 
নীয় বিষয় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হুইয়াছে। শাখা নদী, প্রান নগর 
প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধে স্থ.ল বিবরণ এক এক প্রকরণে» এবং বিস্তুভ 
বিবরণ তন্নিম্নে অন্যান্য প্রকরণে, লিখিত হইয়াছে। স্থল স্থূল 
বিবরণ গুলি সকল স্থানের ছাত্রগণকেই শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । 
প্রত্যেক বিভাগ বা জেল! সন্বস্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ সেই. বিভাগ 
বা জেলার ছাত্রগণের শিক্ষা কর কর্তব্য । 


১৮৮৪ সন ইংরেজী । 


শপ টি ত-স 


উপক্রমণিকা__অধ্যাপনার নিয়ম। 





ভুশ্গোলবিবরণ শিক্ষাসম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য । 


১। বিদ্যালয়ের পাঠা বিষয়গুলি নাঁধারণতঃ ছুই প্রকার । গ্রথমতঃ, যে সকল বিষয়ের 
শিক্ষাতে প্রধানত: বুদ্ধিবৃত্তি বা যুক্তিপ্রয়োগশক্তি, কিন্বা কল্পনাশক্তি ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীপুতং, 
যে সকল বিষয়ের শিক্ষা! অনেক অংশে শ্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে। গণিত, বিজ্ঞান, 
সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্তস্থল | ভূগোলবিরবণ, ইতিবৃদ্ধ প্রস্থৃতি 
খ্তীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। 

২। ভৃগোলবিবরণ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশা, তছুলিখিত স্বানস্মূহের বিবরণ স্মরণ রাখা। 
গানের নাম, বিস্তৃতি, অবস্থান হত্যা ন্ষিয় স্মরণ রাখা সম্বন্ধে ছুই প্রকার স্মৃতির কার্ধ্য 
হইতে পারে; প্রথম, শব্দঘটিত স্মৃতি; দ্বিতীয়, প্রতিরূপগত স্মৃতি! বালকগণের বর্ণমালা 
আভ্যান; এক অবধি শত পধ্যন্ত গণনা, অথবা নামত শিক্ষা; কিনা সংস্কত শ্লোক, বা 
অর্থবোধ জন্মিবার পৃর্ব্বে বাঙ্গল! কবিতা শিক্ষা; ইত্যাদি শাব্দিক স্মৃতির দৃষ্টান্তথল। এহ 
সমুদর বিষয়ের শক্ষাঁতে বিবেচনাশক্তির বিশেষ কাধ্য হয় না আবৃত্তি অথাৎ বারশ্বার 
উচ্চারণ খারা বাগ্যস্ত্রের এরাপ অভ্যাস হইস] যায় যে, প্রথম শবুটী উচ্চারিত হইলে অপরা- 
পর শব্ধগুলি, যথাক্রমে, কেবল বাগ্যস্ত্রের কার্ধাদ্বারাই, তাহার অনুসরণ কফরে। যাহা কিছু 
কঠস্থ করা যায়, তাহাই এঠরূপে অভাস্ক হয়। কোন বিষ্য মৃখন্ক পড়িবার সময় কোন স্কজে 
ঠেকিলে, ষদ্দি তাহার পরবন্তা শষ বা বর্ণটা স্মরণ হয়,তাহা হইলে সে সুত্র অবলম্বন পূর্বক, 
তাহার প্রবস্তী সমুদয় শব্ধ অনর্গল বলিতে পারা যায়। প্রক্ষ,টিত বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, 
মনে মনে কোন কণস্থ বিষয় পাঠ করিবার সময়ও এইরূপ ঘটিয়? থাকে । 

৩। এইনপ স্মৃতি কেবল শর্ষগত বপিয়া, এক ভাঁষাতে ষে বিষয় কণ্ঠস্থ কর] যায়, তাহা 
তাঁধান্তরে অনর্গল বলিতে পারা যায় না। খাহারা বাঙ্গল1 ভাষায় নামত! শিক্ষা করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে কোন পূরপফল ইংরেজিতে বলিতে হইলে, প্রথমতঃ বাঙ্গলা আর্য আবৃত্তি 
করিয়া হংরেজীতে অনুবাদ পূর্ববক বাক্ত করিতে হয়। 

৪) প্রতিকূপগত শ্বতির কাধ্য অন্যরীপ। বদি কেহ আমাকে জিজ্ঞানা করে, আঙার 
বাটাতে কতখানা ঘর; তাহা হইলে বৈঠক ধর, রান ঘর, শয়ন তর; অগুপ ঘর, প্রভৃতি শব্া- 
গুলি পূর্বে শৃঙ্খসাবন্ধরূপে ক্ঠন্ত করিয়া রাখি নাই বলি, কোন অভ্যন্থ কবিতা পাঠের 
নায় অনর্গশ্ত ও দকল ঘরের নাম বলিতে সমর্থ হই না| কিন্ত প্রশ্র মাত্রই বাড়ীর প্রতিরূপ 
মনোমধ্যে উপনীত হয়। সেই প্রতিরূণ দর্শনে এক একটী করিয়] লমুদয় ঘরের নাম বাঁলতে 
পারি । কোন পরিচিত রাস্তার ছুই ধারে কত খান! বাড়ী, কেন কোন, ব্যক্তির বাড়ী, বা 
কোন, কোন, বৃক্ষ, অবস্থিত আছে, ইত্যাদি বলিতে হইলে মনোনধ্যে সেই স্থানের প্রতিকূণ 
জাঁগঠিত করিয়া লইতে হয়। তৎপর নেই প্রতিরূপ আলোচনা করিয়া তাহার অন্তর্গত 
সমুদয় বিষয় বলিতে পারা যায়। পুস্তক হইতে শিক্ষিত অনেক বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ 
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শ্ৃতির কার্য হইয়া! থাঁকে | কোন বিষয় পৃশ্তকের বা পৃষ্ঠার কোন, স্থানে লিখিত আছে, 
তাহা শ্বারণ হইলে, সেই স্থানের প্রতিূপ মনোমধ্যে উদিত হয় এবং বিষয়টা বলিতে পারা 
যায়। এইজন্য যেযোব্ষয় সন্বন্ধে এরুপ খুঠিশক্তির কাধ্য হয় নেই মন্ধল ব্ষিয় অনেক 
স্থলে এক ই পুস্তক হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । 

৫ | প্রতিৰপগত স্মৃতিতে শন্দেব নিত কোন সঙ্বন্গ নাই, এনং বাঁগ্যন্ত্রের কাধাদ্বার। 
স্মৃতিশক্তির সাহাষা হয় না । মনোম্ধা প্রন্ডোক পরিচিত াবষয়ের ষে প্রতরূপ গঠিত 
হইয়1 থাকে, এবং বাহ! ইচ্ছা করিলে সময়ে সময়ে উদ্দীপিত করিয়া ণওয়। যায়, সেই 
মানপিক প্রতিজপের উপরেই এইস্মতি লমাঞ্রণপে নিব করে। সুতরাং কোন ব্যয়ের 
প্রতিরূপ মনে মধ উদ্ততবন কগিতে পালে মেকোন ভাষাতে দেই স্মত বিষয়ের বিব্রপ 
বলিতে পার! ষায়। 

৬। কোন বিষয়ের সহিত বত হাধিকপরিমাণে পরিচয় জগ্মেভতই অধিকতর বিশদরূপে 
সেই বিষয়ের প্রতিমুঙ্ঠ মনোনপো জাগরিত ভয়; এবং সেই পরিমাণে উই বিষয়ের স্মৃতি 
পরিশ্ষকট থাকে। জর্ধনদা আবৃত্তি ন। থাকিলে শকগত স্মৃতি অধিককাল স্থায়ী হয় না। কিন্ত 
কোন বিষয়ের নহিত একবার ভালরাপ পারচন্ন হহলে,মানামধ্যে যদি তাঠার উৎকৃষ্ট প্রতিূপ 
অঙ্ষিত হয়, তাচা হইলে সময়ে সময়ে দেই গ্রতিরূপ জাগঞ্ষিত করিবার ক্ষনতা শীত দূর হয় 
না, এবং তাহার স্মতি অধিক কাঁলস্থায়ী হয়। বর্ণমালা, নাসতা, সর্বদা স্মপ্তব্য কবিত। 
প্রর্ততি কয়েকটা বিষয় ।ভন্ন মন্নুযোর জ্ঞাতিপা অন।ম্যাবষয় লহ্বন্ধে শব্ষগত শ্মঠির বিশেষ 
উপযো গত নাই। ভূগোলবিবদণ এবং অগ্যান্য ফভকগুলি শান্ের স্মস্ব্য বিনয় সঙ্বন্ধে 
কেক্ন প্রতিজপগত শ্তিরই বিশৈম্‌ কাধা হইয়া থাকে । 

৭ নিঞ্জ বাড়ী, নগর, না অশ্ত যে গ্কানে অধিক দিন বাদ কর! হইয়াছে, সেই সমুদ্র 
স্থানের প্রতিবূপ আঘাদিগের মনোসধ্যে গঠিত হইয়া পভিয়।ছে । যখনই সেহ সমুদয় স্থানের 
বিষয় স্মরণ করিতে ইচ্ছ। করি, তথনই তাহার প্রতিজপ মনোমধো উপনীত বা জাগরিত 
হয়। এই সমুদয় স্থান সম্বন্ধে আমাদিগের যে প্রকার শ্মতি বা জ্ঞান জন্মসিয়াছে, তাহাই ভূগে।ল- 
শান্তর জ্বানের সর্ষ্বোৎকৃষ্ দৃষ্টান্তস্থল ও আদর্শন্বরূপ | ভূগেলশান্ত্রআান এইরপই হওয়া আব- 
শক) শব্দগত সম্মতির সাহাধ্যে কেবল কতকগুলি নাম মুখস্থ কিয়া রাখিলে শ্রকৃত জান 
জন্মে না, এবং সেহ স্মৃতি অধিককাল স্কারী হয়ন]। 

₹*| কিন্ত সাক্ষাৎ দর্শন 291 অতি অন্পগাত্র স্থানের জ্ঞানলাভ করিতে পার যার 
অন্যান্য নমুদয় স্থান সম্বন্ধে তদ্ধগ উতকৃ্ঠ জ্ঞাসনাছের ডগায় নাভ । নেই নমুদয় স্থানের 
জ্ঞানল।ভ জনা খানাচি রর ব্াণহারত একমাত্র উপায়। মানাচত্র ত নমুদষ গ্লানের আপেক্ষিক 
অবস্থানপারদশক প্রাতরাপ। অর্থাৎ কোন্‌ স্থান পোথাম অবপ্তিত, এক স্থান অন্য গ্বীনের 
কোন, [দকে, এক প্রবেশ অন্য দেশ অপেক্ষা কত বড়, ইত্যাদি [বিষয় মানচিত্রে প্রদর্শিত, 
হয়। 

»1 মানচিত্র দেখিয়া কোন দেশের নিবরণ শিক্ষা করিলে, প্রস্বানের সাক্ষাৎ প্রতিরপ 
মনোমধ্যে গঠিহ হয় না বটে; কিন্ত সেই স্থানের প্রতিরূপ £ষ মানচিত্র দেই মানচিত্রের 
প্রতিরূপ মনে অঙ্কিত হয়। যগন আবশাক হয় 5খন সেই মানচিত্রের প্রঠিরপ মনোমধ্ো 
জাগরিত করিয়া, এ মানচিত্র সগ্রিপিষ্ঠ বিষয়গুলি স্মরণ করিতে পারা যায়। 

১, অতএব মানচিত্র সহবোগে শিক্ষা দেওয়াই ভূগোলবিবরণ অধ্যাপনার প্রকৃত 
উপায়। . কতকগুলি স্থানের নাম কণ্ঠস্থ করিলে, কোথায় কোন, শ্বান অবস্থিত, এক স্বান 
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হইতে অবা স্থান কোন, দিকে বা কতদূর, এক প্রদেশ হইতে অনা প্রদেশ বুহৎ কি ক্ষুপ্র, 
ইতাদি বিষয়ের কিছুইজ্ঞান জন্মে না । উনামগধির শব্দগত স্মতিও অধিককাল স্থায়ী 
হয়ন।। 

১১। এই হেতু, শিক্ষকের কর্তবা যে ভূগোলখিবরণ শিক্ষ! দেওয়র সময় যখোচিতরূপে 
মানচিত্র ব্যবহার করেন। ছাঁত্রগণ মানাটত্ত্র দেখিয়া পুন্তকের লিখিত বিষমগুলি শিক্ষা 
করিবে; এবং বারংবার প্রত্যেক দেশের ম।নাচত্র আষ্কিত করিতে অভাস করিপে ; আর 
শিক্ষক বারংবার ছাত্রগণের অঙ্কিত মানচিত্র সংশোধন করিয়া! দিবেন। মুদ্রিত মানচিত্র 
থাকিলে শিক্ষকের অনেক সাহ।যা হয় বটে, কিন্তু তাহা না থাকিলে শিক্ষকের স্বয়ং মানচিত্র 
অঙ্কিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য । 

১২। ছাত্রগণকে অধিকপরিমাণে মানচিত্র ন্বপ্কনের অভ্যাস করাইলে কেবল যে গোল 
বিবরণ শিক্ষা ব্ষিয়ে উপক!র হয় এমত নহে, অন্যানা বিষয়ের শিক্ষানম্বন্ধেও বিশেষ ফল, 
জাঁভ হয়| প্রথমতঃ, মানচিত্র অন্ন চিত্রবিদ্যার একটা বিশেষ অঙ্গ বলিয়া এ বিদ্যা অভ্যাস 
সম্বন্ধে ছাত্রগণ অনেক দূর অগ্রনর হয়। দ্বিভীয়তঃ, বারংবার প্রশুদ্ধ ও হুন্দরদপে মানচিত্র 
অঙ্কন অভান করিলে ছাত্রগণের মনে শৃঙ্খনা, পারিপাটা গ পরিশুদ্ধতাধ্ষিয়ক অনুরাগ 
অঙ্কুরিত ও পরিনপ্থিত হয়। তৃতীয়তঃ, উপ্নত শ্রেণীর বালকগণ স্কেল অনুসারে মানচিত্র 
অহ্িত করিতে শিক্ষা করিলে এবং বারংবার এফ গেল ভাঙ্য়া অনা ক্কেলে মানচিত্র অক্ষিত 
করিলে, পরিমাতশান্ত্রে বিশেষ জ্ঞামলাত ক্ঠ্তে মশ্র্থ হয়। 

১৩ মানচিত্র বাঝহারের এবছ্িধ আদশ্যকতা ও এতগুলি উপকারের সম্ভবনামত্বেও 
যে শিক্ষক ভূগোপনিবরণের পুম্তক ছাত্রগণের হাঁতে দিয় তাহাদিগকে মুখস্থ কছিতে আদেশ 
করেন, এবং নিজে পুস্তক ধরিয়া ছাত্রপিগকে মুখস্ধ পাঠ করিতে বলেন, আর তাহা কথঞ্চিৎ 
পরিমাণে মুখস্থ পাঠ কগ্গিতে পারিলেই মনে করেন, যে ভার কর্তবাক্শী সম্পার্গিত হইল, 
সেই শিক্ষকের হারা ছাত্রগণের ভপকারের সম্ভাবন1 অন্ভি অল্প । 

১৪। স্থানসমূহের নাম ও আপেক্ষিক অবস্থামতিন্ন তৎ্দম্পকীঁয় অন্যান্য বিবরণও ভূগোল 
শাস্ত্রের অন্তর্গত । এ সমস্ত বিধরণের সহিত মানচিত্রের সম্পর্ক নাই; এবং মানচিন্ত দহ" 
যোগে তাহার শিক্ষা হয় না। তৎদমুদয় ল্লারণ রাখা ভাবগত শ্রুতির কার্য । এইন্মতিয় 
কার্য শান্দিক ও প্রাতক্ূপগত ম্ম.তির কার্ধা হইতে ভিশ্রপ্রকাঁর। আমাদিগের সনের ধর্্ঘ এই 
যে, কোন ছুই বা ততোধিক বিষয় অনেকবার একযোগে চিত্বা করিলে, মলোমধো এ সমুদায় 
বিষয়ের এরূপ একটা সন্বদ্ধ জন্মেমে কোন সময়ে তাঁচার একটী বিষয় স্মরণ হইলে, তৎসঙ্গেই 
ভাহাঁর দংস্ষ্ট বিষমুগুলি আপন1 হইতে মনোমধ্ো ভপনীত হয়। সংস্যঞ্ক ব্ষয় গুলিকে যত 
অধিকবার একযে।গে চিন্তা কর! যায়, ততই তাহাদিগের এই সন্বন্ধ দত হয়। 

১৫। এইচ্েতু স্কানসমুছের নাদ ও আপেক্ষিক অবস্থান ভিন্ন ভূগোলশাস্ত্রের অন্যান্য 
বিশ্বরণ শিক্ষার প্রধান উপায়, বারংবার তথ্নমুদয়ের আলোচনা ও তৎবিষরক চিন্ত!। গ্রথম 
শিক্ষার সময় কোন বিবরণ বারংবার পাঠ কারতে করিতে তাহার ভাষ! মুখগ্ধ হইয়া যায় বটে। 
কিন্তু ফে পর্যন্ত মনোমধ্যে বিষয়গুলির সুদ স্খদ্ধ ন! জন্মে, অর্থাৎ তৎনমুদয় ভাবগত শ্মৃতির 
বিষম়ীভূত ন] ছয়, তাবৎ তৎদক্বক্ষে যথেচিত আন জন্মে না; এবং সেই সমুদয় ব্ষিয় খানেক 
দিন মনে থাকে না। 


৬ উপক্রমণিকা । 


প্রথম সাধারণ নিয়ম ।__মানচিত্র দেখাইয়া ভূগোলবিবরণ 
শিক্ষা দিবার প্রণালী । 


১৬। প্রথমতঃ, পুস্তকের বে অংশ শিক্ষা দিতে হইবে, শিক্ষক শ্রেণীর সমুদয় ছাত্রকে, 
সেই অংশের উল্িখিত স্বান গুলি মানচিত্রে এক একটী করিয়। ক্রমান্বয়ে দেখাইবেন। 

১৭। স্থিতীয়তং প্রতোক ছাত্রকে মানচিত্রের নিকট আনিয়া, শিক্ষক এ স্বান গুলিয় 
নাম ক্রমান্থয়ে বলিবেন, ছাত্র এক একটী করিয়া] তাহা মানচিত্রে দেখাইবে। ছাত্র কোনস্থান 
দেখাইতে না পারিলে শিক্ষক বলিয়! দিবেন? 

১৮ ভৃতীয়তঃ, প্রত্যেক ছাত্র ক্রমে মানচিত্রের নিকট আসিয়া, মানচিত্র দেখিয়া স্বয়ং 
গ্বান গুলির নাম বলিবে, এবং একএকটী করিব মানচিত্রে দেখাইবে। 

১৯। চতুর্থতঃ শ্রেণীর শিরোদেশ হইতে আরস্ত করিয়া শিক্ষক এক একটী ছাত্রকে 
এক একটা স্বানের নাম বলিবেন, সেই ছাত্র মানচিত্রের নিকট আসিয়া তাহ! প্রদর্শন করিবে। 
কোন ছাত্র না পারিলে, তাহার পরবৰত্তী ছাত্রকে, অথবা ক্রমাশয়ে শ্রেণীর অপরাপর ছাত্রকে, 
গ্রিজ্ঞানা! করিতে হইবে । শেষোক্ত কোন ছাত্র দেখাইতে পা্িলে সে গুথমোক্ত ছাত্রের 
স্থান অধিকাঁর করিবে 1 এহবূপে বারংবার শ্রেণীর সমুদয় ছাত্রকে সমুদয় স্থান জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে । শিক্ষক প্রথমে পুন্তকের লিখিত পধ্যায়ক্রমে স্কানের নামণ্ডলি জিন্বন্কানা করিবেন, 
তৎপর পর্যায় ভঙ্গনূপে, অর্থাৎ একটা স্থানের পর দূরবন্তী আর একটা স্বাপ, দেখাহতে 
বলবেন। 

২1 পঞ্চমতঃ, এইরূপ অনুশীলন দ্বারা মানচিত্রের সহিত ছাত্রগণের বিশেষক্কপ পরিচয় 
হইলে,এবং তাহাদিগের মনোমধ্যে মানচিত্রের প্রতিরূপ হস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইলে, শিক্ষক 
প্রত্যেক ছাত্রকে, মানচিত্র না দেখিয়া, স্কান গুলির নান ক্রমাহুয়ে উল্লেখ করিতে বপিবেন ; 
এবং কোন ছাত্র না পারিলে চতুর্থ নিয়মের লিখিত প্রণালী অনুসারে অন্যান্য ছাত্রকে 
জিজ্ঞাসা কণিয়! স্থান পরিবর্তন করাইবেন। সময়ে সনরে এই নিয়মের অনুযায়ী গুস্বস্থার! 
লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ কর কর্তব্য। শিক্ষক ছাত্রগণের লিখিত শ্লেট বা কাগজ সংশোধন 
করিয়া! দিবেন, এবং ভুলগুলি তাহাদিগকে বুঝ(ইয়] দিবেন । 

২১। যষ্ঠতঃ, পুনরালোচনার সময় অশ্ত্রে তৃতীয়,চতুর্থ ও পঞ্চম নিয়মের অনুযায়ী কাধ্য, 
তৎপর কেবল চতুর্থ ও পঞ্চম নিয়মানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, করিতে হইতে । 

২২। মন্তব্য ।---পৃস্তকের লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে একএকটা নির্দিষ্ট অংশ,যথ! দেশের 
এক এক দিকের সীম, বিভ1গণডলির নাম, ইত্যাদি একএকবারে লইয়! উপগ্উক্ত নিয়ম 
অন্নারে শিক্ষা দিতে হ£বে। একটা নির্দই্ট অংশের শিক্ষা হইলে, তৎপরবস্তা অংশ শিক্ষা 
প্রিতে হইবে। উপরি উক্ত প্রথম অবাধ চতুর্থ নিরম অনুযায়ী অনুশীলন নিমিত্ত ছাত্রগপ 
বাড়ীতে বারংবার পুস্তক পাঠ করিয়া, তছুলিখিত নামগুলি মানচিত্র দেখিয়! অভ্যান করিলে, 
এবং পঞ্চম নিয়ম অনুযায়ী অনুশীলন জনা ঝারস্বার আবৃত্তি হার] পুস্তকলিখিত নামগুলি 
অভ্যাস করিলে. শিক্ষার পক্ষে অনেক সুবিধা হয় বটে; কিন্ত ছাত্রগণ কেবল বাঁড়ীভেই শিক্ষা 
করিবে, এবং বিদ্যালয়ে মাহে পরীক্ষা! দিবে, এইরূপ নিয়ম অবলহ্বন না করিয়া, শিক্ষকের 
কর্তব্য যে উপরিউক্ত প্রণালী অনুসারে বিদ্যালয়েতেই বিশেষরূপ শিক্ষা! দেন। বিদ্যালয়ে 
শিক্ষক যে শিক্ষা! দেন তাহাই প্রকৃত শিক্ষা । বাড়ীতে ছাত্রগণ যাঁংা কিছু অভ্যান করিতে 
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পারে; তাহা সে শিক্ষার অনুকূল মান্র। স্থানের নাম উচ্চারণ বিষয়ে প্রথম হইতেই 
শিক্ষকের সাবধান হওয়া কর্তনা, যেন ছাত্রগণ অগ্তুদ্ধ উচ্চারণ বা 'অশুদ্ধবূপে অভিঘাত দেওয়! 
অভনল নাকরে। 


দ্বিতীয় সাধারণ নিরম ।-_ মানচিত্র অঙ্কন শিক্ষা দিবার প্রণালী 


২৩। প্রথমতঃ, পুস্তকের অন্তর্গত কোন একটা বিষয় সমাক্‌ অধীত হইলে, পিক্ষক 
কেবল নেই অংশের উপযুক্ত আধতনের আদর্শ সনচিত্র বোর্ডে অঙ্কিত করিয়া ছাত্রদিগকে 
দিয় শ্লেটে তাহা নকল করাবেন । উপধুক্ত আয়তনের মুদ্রিত মানচিত্র থাকিলে ছাত্রগণ 
তাহ! দেখিয়া নকল করিতে পারে; কিন্তু মুজ্রিত মানচিত্র অতি বৃহদায়তন বা! ক্ষুদ্রারতন 
হইলে, শিক্ষক ছাত্রগণকে দেই গানচিত্র ক্ষুদ্র শা]! বুভৎ করিয়া অস্কিত করিতে লা বলিয়া, 
ক্বয়ং হব্ধাজনক আয়তলের মাঁনচি্র বোর্ডে বা কাগজে অঙ্কিত করিয়া দিবেন, যেন ছাত্রগণ 
তাহাই নকল করিতে পারে। এইরূপ মানচিত্রে নীমা, নদী বা পথজ্ঞকাপক রেখাসমুহের 
অতি সুঙ্গ সুঙ্্ বাক গুলি দিতে হইবে না। প্রথমে হুঙ্দ শুক্ম বাক গুলি পরিত্যাগ করিয়া, 
যতদূর পারা যায়. পাঁধারণ আকুতি ঠিক রাখিতে চেষ্টা করা কণ্তবা । 

২৪1 ছ্িতীয়তঃ শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের অন্কিত মান্চিজ্র সংশোধন করিবেন; অর্থাৎ 
অশুদ্ধ স্থান স্বয়ং শুদ্ধরূপণে আঙ্কত করিয়া দিবেন ছাত্রগণ কত দুর অগ্রসর হহলে এক 
ছাত্রের মানচিত্র অনা ছাত্র দ্বারা সংশোধন করান যাইতে পারে। এরূপ স্থলে সংশোধিত 
অংশ গুলি শিক্ষকের দেখিয়া! দেওয়া কর্তন্য। হ্বাত্রগণ তৎপর শ্বশ্থমানচিত্রের নংশোধিত 

ংশের প্রতি বিশেষ মনো যোগপুর্ববক পুনরায় আদর্শ মানচিত্র দেখিয়া নকল করিবে এবং 
শিক্ষক পুনরায় সংশোধন করিবেন । যেছাত্র যত বাক এইরূপে অভাস করিয়া অবশেষে 
গুঁদ্বরূপে মানচিত্র অক্ষিত করিতে নমর্থ হয়, তাহাকে দিয়া ততবার আদর্শ মানাচন্তর নকল 
করান আবশ্যক! কতকৰার প্লেটে অভাস করার পর ছাত্রগণ কাগজে অস্কিত করিবে। 

২৫। ভৃতীব্তঃ, আদর্শমানচিত্র না দেখিয়! ছাত্রগণ 'শ্লটে বা কাগজে মানচিত্র অঙ্কিত 
করিবে । এই সমুদয় মানচিত্রও শিক্ষক পূর্ব্বের ন্যায় সংশোধন করিবেন, এবং ছাত্রগণ 

₹শোধিত অংশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বারংবার আস্কত করিবে। 

২৬। চতুর্থতঃ, পুনরালোচনাঁর সময় কেবল তৃতীয় নয়মের অন্ুযাঁয়ী কার্ধাহাঁরা বারং, 
বার পরীক্ষা করা কর্তৃব্য। ছাত্রগণ সবার! বোর্ডে মানচিত্র অঙ্কিত করাইয়া উৎকৃষ্টরূপে 
পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে! এক প্রদেশের অস্তগ ভিগ্র ভিন্ন বিষয় পৃথকরূপে আত্কত 
করিবার অত্যাস হইলে পর, একই মানচিত্রে সমুদয় বিষয় পরিবেশিত করিবার অভ্যাস 
করান আবশাক। 

২৭। অস্তবা --সানচিত্র অস্কন অভাণসের সময় প্রথমে কেবল একএকটী বিষয় লইয়া 
অভ্যাস করান কর্তব্য ' যথা, দেশের চতুঃপীমাঁ অধীত হইলে কেবল নীমারেখাটী আঁঞ্কত 
কয়াইতে.হইবে! শি্ভাঁগ গুলির বিষয় শক্ষিত হইলে, কেবল দেশের পীমারেখ! এবং বিষ্ভাগ 
গুলির শীমারেখ। অঙ্কিত করাইতে হইবে। তৎপরে একএক বিভাগের সীম1 এবং অন্তর্গত 
জেলা গুলির সীমা মাত্র অস্কিত করাঠতে হইবে। নদী নন্বন্ধে প্রথমে দেশের সীমারেখা এবং 
প্রধান নদী গুলি; তৎপর একটা বা ছুইটা বিভাগের লীমা এবং তাদন্তঙগত নদী, অবশেষে 
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বিভাগের সীম। এবং তদন্তর্ত নদী, ও জেলাসযৃহের সীমা, একত্রে অঙ্কিত করাইতে হইবে। 
এউরূপে প্রধান নগর, পববত ইত্যাদি আস্কিত পরিবার সময একএকবারে একএকটী জেলা, বা 
বিভাগমাত্র লওয়া কর্তৃবা। এইকূপ তাভ্যাসের সময় এাকবারে অনেকগুলি ব্ষিয় লইলে 
ছাঁত্রগণের মনে বিরক্তি জন্মে, এবং তাভাঁদিগের আঅস্কত মানচিত্রে অনেক গোলযোগ হয়। 
গ্রথম অবদিই চাত্রদিগকে দেশের সীমা, বিভাগের পীমা, জেলার সীমা, বড় নদী, কু নদী, 
পথ হতাদি ভিন্ন ভিন্রূপে, অর্থাৎ ছল বেথা, বাঁ শৃঙ্দু রেখা ইত্যাদি ছা] পুথক্‌ পৃথক্রূপে 
আাঙক্কিত করিতে অভাল করান বউণ্য। যাঙাতে ছাত্র”ণ বিশুদ্ধ, পরিদ্ুতে ও হন্দররূপে 
মানচিত্র অঞ্কিত করা অভ্যাস কারতে পাবে, প্রথম জলাধই শিক্ষকের তৎপক্ষে বিশেষ মনো 
যোগ ও যততকরা কর্তদ্য। একবার কুতখ্সিত রূপ মানচিত্র অঙ্কনের অভ্যাস জান্মলে তাহ 
সংশোধন কর! দুক্কর। 


তৃতীয় সাধারণ নিয়ম ।-- ভূগোল শীস্তাস্তর্গত অপরাপর বিষয় 
শিক্ষা দিবার প্রণালী । 


২৮1 প্রথমতঃ, শিক্ষক মে আংশ দৈনিক পাঠারূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেল, তাহা শ্রেণীর 
ছাত্রদিগকে দিয় পড়াইবেন । প্রতোক ছাত্রকে দিয়া কতক অংশ পড়ান আপশ্যক। যে সকল 
শর্ষের অথ ছাত্রগণ ন| জাঁনে, অথনলা] যে বাক্যের ভাব বুঝিতে না পারে, তাহ বলিয়া দিয়া, 
প্রতোক ছাত্র ষে অংশে পাঠ পরে, তাহার মন্ধ্ব তাহার ছারা বাখা! করাইয়া লইবেন । শিক্ষক 
এইরূপ অন্ুশীগন দ্বার] নমুদয় ছারকে পাঠের প্রতোক অংশ ভাঁলরূপে বুঝাইয়! দিবেন । 

২৯। দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীর শিরোভাগ হঠতে আরভ্ভ করিয়া শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে 
পাঠের অন্তগত স্মুবয় বিষ আনুপুর্বিক দিজ্ঞানা করিবেন। নে প্রথমে পুস্তক দেখিয়াই 
প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর করিবে | কোন ছাত্র না পালে তাহার প্রশ্ন প্বন্তী ছাত্রকে জিজ্ঞানু! 
করিয়। স্থান পরিবর্তন করাবেন । 

৩1 তৃহীয়তঃ, ছাত্রগণের পুস্তক বদ্ধ করাইয়। এক একটী স্কাব্রকে এক একটী করিয়া 
প্রশ্ন জিজ্ঞানা করিবেন। কোন ছ'ত্র উত্তর করিতে ন! পরিলে, পরবতী ছাত্রকে জিজ্ঞানা 
করিয়া স্থান পরিবর্তন করাঁহবেন। 

৩১। চভুর্থতঃ, পুনগালোচনার সময় অগ্রে দ্বিতীর ও তৃতীয় নিধষের অনুযায়ী কার্যা, 
তৎপরে কেবল তৃতীয় নিষনামুনারে শু জিজ্ঞানাঁ, করিবেন । ছাত্রগণ বাঁটীতে বারংবার 
পুস্তক পাঠ কঠিয়া শিক্ষা করিয়া আলিবে। 

৩২। সন্তব্য। ছাত্রগণ পৃশ্তকের ভাষা! মুখস্থ করিয়া উত্তর না করিতে পারে, এই নিমিত্ত 
তৃতীয় নিয়মানুপারে প্রশ্ন জিজ্ঞাঁনা করিপার 2ময়) প্রশ্নগুলিকে, যতদুর পারা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

ংশে বিভাগ করিয়া প্রিজ্ঞানা করা কর্তণ্য ; এবং পুস্তকের লিখিত পধ্যায়ক্রমে গিজ্ঞাসা না 
করিয়া পধ্য।য়ঙ্গরূপে, অর্থাৎ দূরের দূরের বিষয়গুলি, একটীর পরে একটা, জিজ্ঞান! করা 
আবশ্যক ।- কোন বিষয় বুঝাইয়া দিবার সময় শিক্ষক সোঙ্গানুজি বলিয়া ন1 দিয়া, তগ্ধিযয় 
সম্পর্কে নিতান্ত জাবশ্যক কথাগুলি সাত্র বলিয়। দিয়া, কৌশলঙ্রমে একপ ভাবে নানা প্রশ্ন 
গিজাল! করিবেন, যেন ছাত্রগণ নিজে নিজে চিন্তা করিয়াই বিষয়চী উত্তমরূপে বলিতে পারে । 
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কি ডি ূ ৮. চিনির্যা্ 
০.0 ক্ষ 1 ক বু 
পু | প্রেসিওন্সি বিভাগ । 
১৩ টার বিভাগ । 
21 "চীকা বিভাগ । 
1 চট্টগ্রাম বিভাগ । 
ব্রেহাৰ প্রদেশ । 
৬। পাটনা বিঠাগ | 
৭) 'ভাগল পুল বিভাগ । 
উ্রীচষ্ণ। প্রুতেশ | 
৮1 উউধ্তা বসশাগ । 
ছোটনাগপুৰ প্রাছেশ। 
৯ ছে নপব বিভাগ । 
শ্যাসাস পদেশা | 
হল "সীম বিবনাগা 1 
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প্রথম অধ্যায় ।_.সীমা, বিভাগ ও জেল|। 
১। শীমা ও বিষ্ভকাগ। 

৩৩1; ৰাঙ্গলা ও আসামের উত্তর 'দীমা )--হিমালয় পর্বতের অন্বর্থত 
নেপাল, সিকিম) তিব্বত, ও ভুটান দেখ. ও আখা, ছুফলা, মিলমি) মিরি 
প্রভৃতি পার্বতা অমভ্য জাতির 'বসতিস্থান। পুর্ব লীমা )--স্বাধীন ব্রন্দদেশ, 
ও মণিপুর, নাগা, লুসাই, গ্রভৃতি পার্কত্য জার্তির বসতিস্থান ঠ. ও ইংরেজা- 
বিকৃত ব্রহ্মাদেশ । দক্ষিণ সীমা )_ বঙ্গীয় অথাত। পশ্চিম সীমা )--মাজ্ঞাজ 
প্রেনিউডদ্দি, মধ্য ভারতবর্ষ, স্বাধীন রেওয়! প্রদেশ, এবং উত্তর-পশ্চিষ 


প্রদেশান্তর্ধত মিরজাপুর, গাঞ্জিপুর, ও গোরক্ষপুর জেলা । 


৩৪ । উপক্রমাণকার প্রিখিত এথম সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ মানচিত্র দেখাইয়া ভূগোল" 
বিব4ণ শিক্ষ! দেওয়ার প্রণালী অন্ুনারে শিক্ষক এক এক দিকের লীমহ্গিত স্থানগুলি শিখাই» 
বেন এইকপে চাখিধিকের সীমা অভ্যন্ত হইলে, শিক্ষক কেবল বাহিরের সীমারেখাচী 
অক্কিত করিয়া, দ্বিতীয় সাধারণ [নয়ম, অর্থ ৎ মানচিত্র অঙ্কিত করণ শিক্ষা দিবার প্রণালী 
অনুনারে ছাত্রগণকে দিয়] & সীমার মানচিআ অঙ্কিত করাইবেন। এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রথষ 
মানচিত্র হইতে এহ বিষয়ের শিক্ষা হইতে পারে। 


৩৫। বাঙ্গলা ও আসামের দৈর্ঘ্য,ছোটনাগপুরের পশ্চিম হইতে আমসামেস্ব 
পুর্ব পর্যন্ত, নুযনাধিক ১,*০* মাইল। প্রাশস্তয হিমালয় পরত হইতে 
উড়িয্যার দক্ষিণ সীমা পর্য্যস্ত ৫** মাইল। বিস্তৃতি ২৪৯,০০৯ বর্থ মাইল।, 
লোকনংখ্য প্রায় ৭,০০,*০১৯০০ | 


৬*। কোন্‌ কোন্‌ রেখাক্রমে দেশের দৈধ্্য ও প্রাশত্তয দেওয়] হইয়াছে, শিক্ষক ছাছ! 
মানচিত্রে দেখাইয়। দিয়া, দৈর্ধা, প্র.শন্তয, বিস্তৃতি ও লোকনংখ্যার পরিমাণ, শ্রেণীতে ছাজ- 
দিগশকে বাঙগংযার বলিয়া [নয়া ও জিজ্ঞাসা কিয়া শিক্ষা! দিবেন। 


৩৭। এই প্রদেশ ১*্টা বিভাগে বিভক্ত। (১) প্রেসিডেম্মি বিভাগ। 
€২) বর্ধমান বিভাগ । (৩) রাবসাহী বিভাগ । (৪) ঢাক! বিভাগ । 
(৪) ট্গ্রাম বিভাগ । (৬) পাটনা বিভাগ । (৭) ভাগলপুর বিভাগ ॥ 
(৮) ছোটনাগপুর বিভাগ । (৯) উড়িষ।1 বিভাগ । (১+) আলাম বিভাগ | 

৩৮1 প্রেমিডেন্দি, বর্ধমান, রাজসাহী, ঢাক! ও চট্টগ্রাম এই পাঞলী 
বিভাগকে সমষ্টিতে বঙ্গদেশ বল! গিয়া থাকে । পাটন। ও ভাগলপুর এই ছুই 


বিভাগ একত্রে বেহার। 
৬৯ | বিভাগগুলিয় সীমারেখা মানচিত্তে দেখ [ইয়| দিয়া, প্রথম সাধারণ নিষমাুদারে 
ছাত্রদিগ্রকে শিক্ষা দিতে হইবেক, এবং দ্বিতীয় সাধারণ নিয়যানুনারে তাহাদিগকে 88 


থ-২ 


১৫ ধঙ্গদেশের বিষরল $ 


বিভাগ ধলির সীবাধেখ! সহিত মানচিত্র অঙ্কিত করাইঠে হইন। এই পুগ্তকের আন্তগত 
পখম মানচিত্রের স্ুল রেখাগুলি ভাগের সীমা, বালকথণ বাঠিরের লীম। & সুদ রেখাগু ল 
মাজ অন্ত কাঁবে।' তৎপর প্রতেতেক বিভাগের উবে, পু বব, দক্ষিণে ও পশ্টিজে কোন্‌ 
কোন শ্ভাম ; পরতো ক পিল! গেরচডুঃ শামা কিঃ তক বিভাগ হইতে উত্তর, পৃ, 
ইত্যাদি দিত সল রেখা অক্কিত করলে, কেন ফোন লিভাগ কর্তন কয়া হয়; ইত্যাদি 
পর্ন শিক্ষক শ্রেণীতে ব'রংবার গিজ্ঞাল। কত ন। ছাত্রণ প্রথমতঃ ম'নচিত্র দেখিয়া 
অবশেষে ষানচি হন] দেপিয়!, উত্তর-করিলে। যেপর্যস্ত প্রঠোক ছত্র মনচত্র না দেখিক্কা 
অনর্গব এই সন্ত প্র-শ্রঃ উত্ত1 করিতে নাপরিলে, তাবৎ এই প্রণালীতে অন্ন কন? 


আঅনবশাক। 





২। জেলা। 

৪০। উপরি উক্ত ৯*টা বিভাগ ৬২ টা জেলাতে বিডক্ক। তন্মধ্যে 
ৰাঙ্গলার ৫ বিভাগে ২৯ জেলা । বেহারের ছুই বিভাগে ১২ জেল1। ছেোট- 
নাগপুর বিভাগে ৫ জেলা । উড়িষ্যা বিভীগে ৪ জেল1। আসাম বিভাগে 
১২ জ্েলা। | 

৪১। প্রেসিডেন্সি বিভাগ ৬্টা ক্লোতে বিভক্ত ।- কলিকাতা নগরী, 
চর্বিশপরগণ!, নদীয়া, মুরযেদাবাদ, যশোহর, খুলনা | 

৪২। বর্ধমান বিভাগ ৬টা জেলাতে বিভক্ত--হুগলী, হাবড়া বর্ধম[ন, 
মেশিনীপুর বীরভূম, বাকুড়া। 

৪৩। রাজসহী বিভাগ ৮ টীজেলাতে বিভক্ত ।-রাপ্সাহী, পাবনা, 
বগুড়া, রঙ্গপুর, পিনাজপুব, কুচবেহার, জলপাইগুড়ী, দ্জিলিং 
৪৪1 ঢাক] বিভাগ ৪টা জেলাতে বিভক্ত 1- ঢাক, ফরেদপুর, বাখরগ্ 
মযরমননিংহ ্ 

৪৫। এ বিভাগ €টা জেলা:ত বিভক্ত ।_ চট্টগ্রাম, পার্বত্য গাম, 
মওরাখাপী, এিপুবা, পার্দত্য ত্রিপুরা । 

৪৬। পাটন1 বিভাগ্ধ ৭টা জেলাতে বিভক্ত । -সাহাবাদ, গর, প(টনা, 
সার্ণ, চষ্পারণ, মধঃকরপুব, দ্বারভাঙ্গা। 

৪৭1 ভাগলপুব বিভাগ ৫ টা গলাতে বিভক্ত -_সওহ।লপরগণা, 
সুপের, ভাঁগলপুর, পুর্ণিযা, মাপদছ। | 

৪৮। ছোটণাগণুর বিভাগ «টা জেলতে বিভক্ত ।-সি-ছতুম, নি 
হাজারীবাগ, পোহাদ্ডগা, করপ্রদ মহাল। 


মা? 
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সীমা, বিভাগ ও জেলা! 3১ 


৪৯৭. উড়িযা। বিগ ৪টী হ্বেলাতে বিভক্ত ।--বাঁলেশ্বর, কট, পুরী, 
কর্গ্রন মন্থাল [ 


৫৫ আসাম বিভাগ ১১টা জেলাতে বিভক্ত ই সহ. কাঁছান্ড, খাসিহা। 
জব য়া, ্ারো, গোক্বালপাঁড়, কামন্ধপ, দুর, নও ,শিবসাগর, লক্ষীপুর; 


| লাগা পর্বত £ জৈলা, স্বাধীন নাগ!। 


৫৯1 প্রথম সাধারণ নিয়ম চুলি রেমানাঁত্র দেখাইউন হক হক বিভাগের অঙ্ুর্ণত জলে 
গুলির লাম,.সীসা, ও আগেক্ষক আবস্থানের 6 লয় শ্রিক্ষা দেওয়ার পর, শিক্ষক স্থিতীয় সাধা- 
রুপ নিয়মান্ুনারে নেই বিভাঁগর মান চত্র অস্কিচ কখাইলেন। এজ. মানচিত্রে কেবল হিকা- 
কোর মীমা এবং তদন্র্গত জেলাদমূহের পীমা খকফ্িবে। প্রাভাক বিভাগের অন্তর্গত চেল 
সাল শিক্ষা হইলে শিক্ষক ৯ প্রকণের লিপিত নিয়মামুলারে সেই টিভাগের অন্তর্গত সেল 
অনুহেরস্আাপেক্ষিক অবস্থাপি'নগ্বহ্থীয়্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিনেন। 

1 ৫২। এইর.প «কে একে সমুদয় বিভগের অন্থগত জেজাগলির, শিক্ষা হইলে, ভিজ 
ভিন্ন নিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলর আপেক্ষিক অবস্থান, সীমা, ইতাদি শিষয়ক প্রথা, ৩৯, 
গক্ষরণের লিখিত প্রণ'লী অহা জিজ্ঞান? করিতে হইবে, এবং সধুদর বিভাগঞ্ত জেলা 
দিয়া সমগ্র দেশের মানচিত্র অর্কত করাইতে হইবে। পুস্তকের অহ্থগভ প্রথম ম'নচিত্রে 

কফল বিভাগ ৪ জেলার দীলা দেওয়া হওয়ছে। ছাত্রগণকে দিয়া সেই মানছিত্রের অনুকূপ 
1নচিত্র অন্ত করাইতে চইবে। অ্ীম়ানচিত্রে যেমন কুল বেখাদশ 41 বিভাগের দীমা, এবং 
না 1 জেলনর সীমা প্রদর্শিত হইয়াছে ছারধ.পরও এরূপ অধিত কন্বার অভ্যান্থ 


ধ ঙ্গাবশাক৭ টি পা 
দ্বিতীয় অধ্যা।-নদী। 
১। প্রধান নদী! 


51. এই প্রদেশের নদীসমূহ মধ্যে গঙ্গ?, ব্রহ্গপুত্র। ও মেধনা প্রধান 

৫৪1 গঞ্গ1_ গঙ্গা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পশ্চিমাংশে, হিমালয় স্থিত, 
শঙ্গোত্ধরী হইতে বহির্গত হইয়! পূর্বদক্ষিণ দিকে, ক্রুমে হরিদ্বার,ফরেন্কাবাদ, 
কলোজ বার!ধাকুজ, প্রভৃতি নগরের নিকট দির] আলিয়া, আন্কাহাবাদ ব 
আয়াগের সম্মুখে যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে পূর্বদিকে প্রবা- 
হিরা ক্রমে মির্জাপুর, চুণাঁর, বারাণসী ও গাছিপুরের নিকট দির! 
প্রবাহিত হয়া, বক্রের পশ্চিমোত্তরে বেহার প্রদেশে প্রবেশ করিরাছে।, 

€৫.1 সেখান হইতে রাজমহল র্ধ্স্ত পুনর্ঘদিকে অ' পিয়া, উত্তরে, সার 
সু. ুিরপুর জেল! এবং মুঙ্গের ও ডাগলপুরের উততযার্ধ, আর দক্ষিণে 
শাহান ও পন! জেলা এবং মুঙ্গের ও হাগলপুকের দক্ষিশার্ড, ৰং উত্তর 


হি বঙ্গদেক্জের বিবরণ ধ, 


পাঁরে পারে সারণ নগর, ও দক্ষিণ পাবে দানাপুর, পানা, সুর, জুল্তানগর ও 
ভারলপুর দগর, রাখিয়] রাজমহলের উত্তরে, বাঙ্গলাতে গ্রবেশ করিয়াছে), 
২৬1 তৎপরে দক্ষিণ পূর্বদিকে গ্রবাহিত হইয়াও মালদহ, শঙ্গসাহী ৪ 
পাবনা ফেলার পশ্চিম দক্ষিণ, এবং সীওতালপরগণা, সুরধিদাবাদ, নর্দীয়াও 
ফরিদপুর জেলায় গর্কোত্বর দিয়া; পশ্চিম পারে রাজমহল ও দক্ষিণ পাবে 
ক্ষুতিকা, এবং উত্তর পারে রামপুরবোয়ালিয়াও পাবনা রাখিয়া, গোক্াল- 
মের নিকট ব্রপ্ধপুত্রের মহিত মিলিত হইয়াছে। 

£৭1 রামপুরের কিছু উজান, নর্থাৎ যেখানে ভাঙ্গীরথী নামক শাখা 
গঙ্গা হইতে দক্ষিপর্দিকে বহির্গত হইয়াছে, সেখান হইতে গার লা পলা । 
পল্পা, গোত্ালন্দ' হইতে পূর্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ঢাকা ও 
করিদপুয় এই ছুই জেলার সাধারণ সীম! দিয়া, রাজনগর নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম 
ঘক্ষিণ পারে রাখিয়া, ঢাঁকা জেলার অন্তর্গত রাজবাড়ী থানার দক্ষিণে 
মেঘনার সহিত মিলিয়াছে। | 

৫৮৭ শঙ্গাঁর দৈর্ঘ্য উৎপত্তিস্থান হইতে মোহান'? পর্যযস্ত ১৫ শত মাইল | 


তধ্মধ্যে বেহার ও বাঙ্গলায় ৫শত মাইল। ইহার অদ্ধেক বাঙ্গলায় ও 
অঞ্রেক বেহারে।: 

৫৯1 উপক্রমণিকার লিখিত প্রথম,সাধারধ নিয়মাচুলাকে শিক্ষক, উপরিউক্ত দদীর বিশ্ব 
শিক্ষা দিবেন । উক্ত নিয়মের অন্তর্গত প্রথম প্রক্রিয়ার লময় ভারগপ.ছহার। পুগ্তকের লিখিত 
বিবরণ কতক কতক করিয়া পড়াইবেন, এবং শিক্ষক স্বয়ং পুস্তকের অন্তর্গত তৃতীয় মাঁনতিত্রে, 
অথবা জন্য মাগচিত্রে, উৎপৰিগ্থান হইতে আরস্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত নদীর গতি,এবং পার্বতী 
জোয় ও লগর সমুগয়, ক্রমে দেখাইবেন। এইকপে বারংবার দেখা ইযার পর উপরিউক্ত নিয়- 
যে অন্র্গত অন্যান্ক প্রক্কিয়। অবলম্থন করিতে হইবে। 
৬) তৎপর মানচিত্র অন্কন শিক্ষা দিশার, অর্থাৎ ছিতীয় সাধারণ মিয়মানু মারে হাজ 
নিগরক দিরা/তাহাদিশের পূর্ব অঙ্কিত বিভাগ ও জেলার সীমাপন্থপিত মানিয়ে, নদীর তি 
অক্ষত করিতে হইবে। প্রথচম পার্থ নগর ন! দিয়া কেবল নদীর অবয়ব প্রশুদ্ধরীপে অস্ত 
করিতে পিক্ষা দেওয়া কর্তবা। নদীটা তালরূপে আকিতে শিখিলে পর নগরগুলি যখাঙ্াীলে 
লক্ষে শি করিতে শিক্ষা! দেওয়া! উচিত । 

৬১ | পুস্তকের অন্বগত দ্বিতীয় মানচিত্রে কেবল প্রদেশের মীমা ও নদীগুলি দেওয়া হ- 
কাছে । ইহাতে লদীগুলির অবদ্নধ ্পষ্টরাপে লক্ষিত হয়। এই মানচিত্র দেখি] ছাত্রগণেক 
আদী'অন্কিত কর? কর্তবা। 

৯২ । উপরের লিখিত গঙ্গানদীসম্পককঁর যে যে বিষয়ের শিক্ষা মানচিত্র পহযোগে, হরীতে 
পারে, তাক ২৮ হইতে *২ প্রুকরণের লিখিত তৃতীয় সাধারণ নিম অন্ছুসারে পিক্ষা দিতে 
ইইরে। রর 


অসীর $৩ 


৬৪০ অন্থপুজ ন্দপূজে হিমালয় পর্াতের উদ্ধার পার্ছে গো 
স্বাধে উৎপন্ন-হইয়া,.সাম্পু বা ইয়াতরা নাসে, তিব্বতের অধ) পির দিকে 
পরবাহিত হইয়া, হিমালয়ের পূর্র্ব সীম। পর্যন্ত আসিয়াছে | তৎপরে হিমাল- 
যনে পুর্ব দিক ঘুরিয়া আসামের উত্তর পূর্ববাংশে প্রবেশ করিক্বাছে। 

৮৪। আগাম প্রদেশের উত্তরপূর্বসীমী হইতে ত্রঙ্গপুত্র পশ্চিমদক্ষিণ 
দিকে প্রবাহিত হইয়া; প্রথমতঃ, 'ঙ্জ্মীপুর জেলার মধা দিয়া, তৎপরে 
উত্তরে লাক্মীপুর ও ছৃবঙ্গ গেলা, এবং দক্ষিণে শীরসাগর ও নওগা জেলা, 
বীখিয়। গেহাটা পর্য্স্ত আসিয়াছে । এই অংশে উত্তর পায়ে সিয়|, বিশ্ব- 
নাথ ও দুরঙ্গ, এবং দক্ষিণ পারে ভিক্রঘর নগর । অনন্তর ব্রহ্মপুত্র, ছরধ, 
কামরূপ ও গোক্সালপাড়া নগর জেলার মধ্য দিয়) দক্ষিণ পারে গৌহাটী ও 
গোয়ালপাড়া নগর রাখিয়া; কিছুদূর পশ্চিমে ধুবন্ঠী পর্ধ্স্ত প্রবাছিত 
হুইম়াছে। 

৬৫. তহপরে দক্ষিণবাহী হইয়া ; পশ্চিমে রঙ্গপুর, বগুড়া ও পাবনা 
দ্বেলা,এবং পূর্বে গোক়্ালপাড়া ও ময়মনসিংহ জেলা রাখিয়। ; গোয়ালন্দের 
নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই অংশে গম্চিম পারে ধুবড়ী,ভিল- 
মারী ও নিরাঞ্গগঞ্জ, এবং পৃর্বপারে সিঙ্গনারী, দেওয়ানগঞ্জ ও জাফর) 

৬৬। দেওয়ানগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ পর্ধ্যস্ত ব্র্মপুত্রের নাম বসুলা বৰ! 
জিনাই। গোদ্বালন্দের কিছু উত্তর হুইতে ছরাসাগর নামে. এক শাখা। 
ববমুনার নিকট গিয়া! পদ্মা সহিত মিলিত হইয়াছে । এই তিন নদীর সংকলন 
স্থানের নাম বাইশকোদালিয়ার মোহানা । | 

৬7 আসাম প্রদেশের উত্তরপূর্ব সীমা হইতে গোয্লালন্দ পধ্যন্ত ব্রহ্গ- 
পুত্রের দৈর্ঘ্য ৫৬* মাইল । তন্মধ্যে পশ্চিমদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত, নসর্থাৎ 
'আদ্গাছের মধ্যে ৪** মাইল, এবং দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ন্অর্থাৎ বাঙগলীক় 
১৬* মহিল1, | 

৮14৯ হইতে ৬২ 'প্রফরাণে গঞ্জানদী সন্ধে শিক্ষা দিষার যে প্রণালী বর্ধিত ধইক্াচ্ছে 
আহগুদারে পন্ধপুজের, বিদয়গ শিক্ষা! দিতে এনং মালচিঅ অক্ষিত রুরাইতে হই 2 

নি । হেতষলা-মপ্রিপুর প্রদেশের উত্তরাংশস্থিত পর্বৃসছ. কতে 

বরাক নদী-উতৎপন্ন হইয়া, তাহার শাখা সুরমা! সহ, কাছাড় 9 উহ খেলার 








৪ নসদেক্ছের বিবরণ ( 
জগ বিয়া পশ্চিম ৪ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া) দক্ষিণ পারে কান্ত সত 
ছবিগঞজ নগর রাখিরা জিপুরা,। ঢাক, ও. যমন লিংক, এই তিন -ওজ1র 
সন্ধিস্থলে/টরৰ গাজার নগরের কিছু উত্তরে ব্সাসিক্ষাছছে । 
৭*1..দেওয়ালগতঞজর নিকট ত্গপুত্র হইতে পুরাতন ব্রদ্ধপুর মরঅনন্থিংহ 
ঘজল্নর মধ্য দির পূর্বপক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হুইস্বা, পশ্ডিম পারে ময়মন- 
পিংছ নগর রাশিয়া, টৈরধবাজারের উত্তরে উপ্মিথিত বরাক বা সুরমা নদীর 
বহি মিণিত হইয়াছে. | 
প১.। টভরববাজজার হইতে এই নদী মেঘনা নামে, প্রথমতঃ ঢাকা:ও 
ক্িপুরা,ত্পর বাধ্রগঞ্জ ও নওয়াখালী,জেলার সাধারণ সীম! দিয়] দৃঝিতা- 
বন্থিমুখে খি?, সষুদ্রে পতিত হইয়াছে । পশ্চিম পারে ঢাক! জেলাস্তর্গত 
বদর বাগ্গার,মুদ্দীগী এবং রাজবাড়ী; পূর্বপারে ত্রিপুরা জেলান্তগত টাদ- 
পুর, এরং নওয়াখাপী দ্দেলান্তর্গত রায়পুর ও লক্ষ্মীপুর নগর শ্বস্থত মে ( 
৭২। লক্ষ্মীপুরের দক্ষিণে মেঘন] চাটা প্রশস্ত মোহানায় বিভন্ধ “ই. 
কাছে. সর্ব পশ্চিমের মোহন! হিপসাবা, তেঁতুলিয়া, বাখরগঞ্জ ও ঈঙ্গিণ 
লাবাজপুর ধীপের সধাস্থিত। দ্বিতীয় মোহানা সাবাজপুরের নদী, দক্ষিণ 
লাকানপুর ও হাঁতীয়া স্বীপের মধ্যস্তিত 1 তৃতীয় মোহান! হাতীয়ার মন্দ, 
ছাতীকা ও সন্্রীপের মধাস্থিত। চতুর্থ মৌহালা জালছেড়া ও বামনী' নন্দী 
লাষে, দওয়াখালী জেলা ও হাতিয়া সন্তীপের মধ্য দিয়! পূর্ব দিকে). তপন 
ন্বীপ প্রণালী নামে, চট্টগ্রাম জেলা ও সন্দীপের মধ্য দির়া দক্ষিণ দিকে; 
খ্পবাহিত হইয়াছে। ী | 
৩1 বরাকননী উৎপত্তিস্থান হইতে উৈরববাঁজার পর্য্যন্ত ২৫% ফাটল 
ন্বীর্ঘ। পুরাতন বন্দপুত দেয়ানগঞ্জ হইতে ভৈরববাজার পর্ধাস্ত ১২ মাইল। 
তৈরযবাজার.হইতে দেখনা ভিন মোহানাঝ রিভত্ত হওয়ার স্থাম্‌ পর্মান্ ১৯ 
সাইল 1 সেখান হইতে সন্দ্বীপ প্রণালী দিয়! সমুদ্র পর্যত্ত ৮* মাইল। 
:453.. পুরাতন বন্গপু্ই পুর্বে মূল ত্রঙ্গপুত্র নগদ ছিল? না একটি 
কু শাখা, এবং মেখনা ত্রক্ষপুজেরই অন্যতাগ মাত্র ছিল । কিন্ত সুমা জে. 
বব হইয়াছে ও পুরাতন ত্রদ্দপুত্র চড়া পরড়িয়। ভরিয়া গিয়াছে? :বরারনিধ 
খআতি পুশত্ত সয়) কিন্ত গভীর 1 








০) 


গঙ্গা ও পুতে ন্যাধ, রী ধম্প বার বিছা লি শিক্ষা দিতে হইবে? 
স্ত| প্ঙ্গার সে অংশ বেগার ও বাল! দিরা আসিস্বাছে,তাহা অভিশর 
প্রপন্ত ্‌ উত্তর পশ্চিম- প্রদেশে গঙ্গা পরশ ৪7 দিনে গঙ্গা করো 





স্গকে সকল গ্থানেরই শসা অধিক হর | কোন কোন স্কুলে গঙ্গা হক 
মাইল প্রশস্ত হয়। ব্রহ্মপুত্রের ষে অংশ আসাম প্রদেশের বহির্দেশক্ছিত, 
তাহা অপিক প্রশত্ত নয়) কিন্ত আসাম ও বাজলার. স্তর্থীত সমুদর বংশে 
্রঙ্ীপুজ গঙ্গার সমীন প্রশস্ত | মেঘনা ভৈরববাহ্া হইতে পন্মার স্থিত 
ফিলিত হইবার স্থান পর্বাস্ত গঙ্গার সমান প্রশস্ত । কিন্ত তাহার দক্ধাশে 
ভ্রুমেই প্রাশন্ত্য অধিক হইয়াছে | প্রথমতঃ পাচ ছয় মাইল, পঞ়্ে তিন. 
: মোগানায় বিভক্ত হওয়ার স্থানে প্রায় ১* মাইল গ্রপস্ত। পরে সমুদ্র 
মোহান1 ও তনিয়স্থিত ছ্বপঞগুলি লইয়া প্রায় ১৯ মাইল। গঙ্গা বা পল্পঃ ৫ 
বন্ষপুত্রের আত প্রবল মেঘনার শ্রোত তন প্রবল নহে? 

ধ৭। বেহার, বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশের মাটী প্রায়শই বংলুকামর ও 
মল । এই হেতু এই তিন বৃহৎ নদী স্থানে স্থানে পাড় ভাঞ্গিয়া বামে.কি 
দক্ষিণে গতিপরিধর্তন করিয়া থাকে। এক দিকে পাড় ভাপ্জলে, হয়ো, 
অপর পাড় সংলগ্ন হইয়া চর পড়ে নতুবা নদীর মধ্যে, চর পড়ে বর্ষাকালে 

প্রায় সমুদ। চরই ডুবিয়। য.য়। বর্ষ কালে ছ্রীমার লুপ অথবা ঢাকাই 
পপহার প্রভূ ত বৃদ্থং কহ নৌকা অনাম্াসে এই তিন নর্দী দিয়া চলাচল 

করিতে পারে। শীতের দিনে গভীর জলভাগ সম্ুচিত হুর বলিয়া সীমার 


শ্রন্থৃতি স্থানে স্থানে পারের চড়ায় ঠেকিয়া যার । 
১ ।উপক্রমপিকংর ল খও ভূত দাধাওণ নয়ম-অনুনারে উপংরর লিখিত ..বিনগখন্ধতি 
শিক্ষী টিতে হইবে ।, 
২1 গঙ্গা হইতে উৎপন্ন শাখানদী । 


৭৯1যে মকল শাখানদী গা, বা পন্প। হইতে উৎপর হইয়া, প্রেসিডেজি 
রবন্াগ, এবং ঢাকা! বিভাগের অস্ত তি ফরিদপুর ও বাগরগঞ্জ গেলা দি 
রন্দিপ দিকে প্রবাহিত হইব.র পর বঙ্গীয় অখাতে বা. ক্মনা নদীকে, পঙ্ছিত 
হইসাছে) তল্মপ্যে :৬টা নদী প্রধান ।-+ভাগীরখী, জঙ্গী, € রা গড়ি), 
মাধারভাজ। (বা চর্নী), খই, চন্দনা ও আভ়িয়প খ1। 





খর বঙ্গদেশের রিষরণ । 


৮*$- সর্ধ পশ্চিমে ভার্গীবধী) মালদছ ও মুরঘিদারাদ জেলায় সন্বিস্থজে 
জুতীনামক স্থান হইতে বাছির হইয্া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে গঙ্গার, ফে কপ 
হইতে ভাগীরথী ব? সপ্ত ছইযা রড, তাহার নাম ছাপঘাটার মোহানা'» ভাগী- 
রী প্রথমতঃ মুরধিদাবাদ গ্রেলার মধ্য দিয়া) পঞে বর্ধমান, হগলী,হাবড়ী ও 
মৌদিনপুর জেলা পশ্চিমে) এবং নদিয়! চবিবশপরগণা জেলা পুর্ব রাখিয়া) 
পধুদ্রে পতিত হইয়াছে । নবর্ধীপ নগরের নিকট যেস্থানে ভাগীরথী জলাঙ্গীর 
নহিত মিলিত হইয়াছে. €সই স্থান হইতে ভাগীরথীর নাম ছগলী নদী! 

:7৮$। এই নদীর পূর্ব পাবে মুরধিদাবাদ গলায় বালুচর, অুরধিদা বাগ, 
এবং বছুরমপূব নগর সংস্থিত আছে। পশ্চিম পারে জঙগিপুর ও আভিমগঞ্জ 1 
তৎপর পশ্চিম পারে বদ্ধমান ছেলায়, ক্রমান্বয়ে কাটোয়], অগ্রন্থীপ, নবর্ধীপ 
ও ফালন) হুগ্গনী ও খাবড়া গেলায় ত্রিবেণী, হইগপী, উউুড়া, £ন্দননগর, 
উবদ্যবাঁটী, আরামপুর, কোন্নগর উত্তরপাড়া, বালী, হাবড়1! এ উলুবে কিয়া, 
এবং ফেদিনীপুর লেলায় খেজুরি নগর অবস্থিত আছে। পূর্ধব পারে নদীয়া 
কেলায় শাত্িপুর,চাকগহ ও স্বখসাগর 7 এবং চব্বশপরগণা জেলায় কাচড়া- 
পাড়া, হালীসছর, নৈহাটী,প্চানক, বরাহনগর, কলিকাতা, ডায়ম গুহারবার 
এবং কুল্লী নগর অবস্থিত আছে। 

৮২। জলাজী নদী, যুরষিদাবাদ ও নরীয়া জেলার সন্ধিস্থলে জনাঙ্গী 
নগরের নিকট দিয়া হহির্গত হইজ়্াছে। প্রথমতঃ সুরযিদবাদ ও. নদীয় 
জেলার সাধারণ লীম! দিয়! দক্ষিণাভিঙ্ুখে, তৎপরে ধড়িয়! নাষে নদীয়া 
খেলার মধ্য দিয়া, দক্ষিণ পারে নদীয়া নগর রাধিকা নবস্বীপের অপর পার 
ভাগীরধীর মুত মিলিয়াছে। 

৮৩। অলাঙ্গীর মোহানার কিঞি৭ পূর্ব হইতে মাথাভাজ! নদী নষীর] 
জেলার মধ্য দিয়া চুর্ণী নামে চুয়াভাঙ্গা, রামনগর, কৃ্গঞ্জ, 'ইাসথালী 39 
কারি নগর পূর্বব পারে রাখিয়া! ভাগীরখীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 

৮৪1 ইছার পুর্বে গড়ই নী, নদীয়া জেলাতে কুষ্টিক্নার সন্ুখে, ডাক, 
বের মোহানঃ হইন্ছে বৃহির্গত হইয়া, দক্ষিণপূর্ববাভিমুখে যশোহর জেলার 
ুর্জনীমা। পযং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের পশ্চিম সীম দিয়া, অধুষতী। এলেন” 
খালী, বলেশ্বর ইত্যা্ি ভিন্ন ভিন্ন নামে হরিণঘাটা নামক জপক হেন! 


সামী । গল 


নিয়া সাগরে পতিত হইক়াছে ।: এই নদীর পার্থ কৃযারখার্লী:ও ফাকীগঞ্জ 
্সনস্থিত খ্যাছে। 

৫: চন্দনা নর্দী, ফরিষপুর জেল! দিদা দক্ষিণাতিমুগে যাইঙা- গাই 
পতিত: হুইয়াছে। ফরিদপুরের পূর্বরক্ষিণ হইতে আড়িক্বল খ! নামর ঝর 
খবহৎ শাখা পল্মা হইতে বাহির হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার উততরপূর্ববাণ্ণ দিক 
তেঁতুলিয়ার মোহানাতে পতিত হইয়াছে । 

৮৬). ইহায় মধ্যে ভাগীরথী ও গড়ই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ । ভাগীরতী ২? 
এবং গড়ই ১৫* মাইল | ভাগীরতীর উপরিভাগে চর পড়াতে অন্পজকের 
দিনে প্রায় গুকাইয়া যায়। গড়ই অত্যন্ত গভীর ও বেগৰতী ছিল, -এইকপ 

ক্রমে চর পড়িতেছে। 

৮৭1] শাখা ও উপনদী নন্বস্থীয় এই পরিচ্ছেষ এবং পরবন্তী 'স্যান্য পরিজ্ছেদের সির 
রগগুলি নিয়ালখিত ৮৮ ৮৯ প্রকরণের বণিত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য বে 
খিশ্রাগের অন্তর্গত নদী যে পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, তথাকার ছাত্রগণকে দেই পরিচ্ছেছের 
সমুদয় ধিবগণই শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। অন্যান্য বিতাগের নদী পন্থস্থীয় পরিগ্ছেধে 


কেবল প্রথম প্রকরণ মাত্র পড়াইয়।, শাখানদীগুপির নাম ও অবস্থান ল্ষদ্ধে শিক্ষা দিয়েই 
হইতে পারে। 


৮৮। উপক্রমপিকার লিখিত অধ্যাঁপনার প্রথম সাধারণ নিয়ম অস্কুগারে শিক্ষক, জখদতঃ 
উপগিউত্তর ৬টী নদীর নাম, উৎপত্তি ও পতনগ্তকান, এবং গতির বিষয় শিক্ষা দিখেন $ ০০] 
প্রথমে পার্ষগিত জেলা ও নগর দ্বেখাইবেন না তখপর ছ্িতীয়. সাধারণ নিয়ঃ ৃ 
ন্দীগ্ুলির মানচিত্র অঙ্কনশিক্ষ। দিবেদ। পুস্তকের অস্বর্গত দ্বিতীয় মানি নীতা ূ 
ধে্প পুত হইয়াছে, প্রথমে কেবল বাপ মানচিত্র অঙ্কনশিক্ষা! দেওয়া কর্তবা) 


৯17 অইন্ষপ শিক্ষ+ হইলে পর, তৃতীয় মানচিআ বা অন্য বড় বানি হাই? | 
প্রত্যেক নদী সম্পর্কে, গার্ববস্ধা জেলা ও নগর সমূহের বিবরণ শিক্ষা দিতে হে ।.. নং 
তৎসমুদর শুঘর্শনপূর্ধমক মাঞ্চচিত্র অঙ্কন করাইতে হইবে | নদী সম্পকী যে বে বিষয়ের শিব 
মানচিত্র সহকারে না হয়, তাহ ভৃতীয় সাধারণ নিয়মানুসারে শিক্ষ। দিতে হইতে ॥ 


৩7 ভাগীরতী ও পদ্মার মধ্যস্থিত অন্যান্য শাখাশ্রশাখা | 
৯*। যে সকল নদী ভাগীরথী বা গঙ্গার অন্যান্য শাখা হইতে উতুপু্ 
হই প্রেসিডেন্ি বিভাগ, গ্রবংটাকা বিভাগের অন্তর্গত ফরিদপুর €.বাখর- 
গজ জেলা-দিয়া প্রবাহিত হইবার পর, বঙ্গীয় অধাতে বা অন্য নদীতে 
গাছ্িত' হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ১১টী এই) ১ আদিগজা (বিদ্যাথ্হী রা 
গলা), ইদ্ভামতী, ক্বদর (বা কগোতাক্ষী), ভৈরব, কুমার. নবখৃজা, বি্থীর 
খ--৩ 





৮ বঙ্গদেশের বিবিধরণ 


কতয়ধ । রূপসী), আঠারবন্ধ, বিধখালী, নলছ্িটা ( বা.পিরোজপুরের নর্গী ), 
ও বুড়ীশ্বর। 

৯১) ফিলিকাতার দক্ষিণ হইতে আদিগঙ্গা, পূর্বদিকে মাতলা অগস্স 
পর্ধযন্ত, জালিয়াছে। আর কলিকাতার উত্তর হইতে বালিগ়াধাটাখাল,-ও 
হাঁড়োয়ার দক্ষিণ হইতে বিদ্যাধরী নদী, মাতলা নগরের কিঞিঞ পশ্চিমে 
আদ্দিগঙ্জার সহিত মিলিত হইয়াছে । তৎপরে এই নদী, মাতল| নদী নামে, 
গুািরনর মধ দিয়! দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইর] সমুদ্রে পড়িয়াছে। 
২1 ক্ঞ্চগঞ্জের নিকট চুর্ণা নদী হইতে ইচ্ছাষতী দক্ষিণদিকে আসি- 
কাছে । নদীয়া জেআাতে এই নদীর পূর্ব পারে লোণাগঞ্জ ও বনগী। অবস্থিত 
আছে । তৎপর ইচ্ছামতী চব্বিশপরগণা জেলাতে, বস্ুরহাট ও টাকীর উত্তর 
কিয়া, যমুনা নামে, রায়মঙ্গল নামক প্রশস্ত মোছালাতে সমুদ্রে পড়িরাছে। 

৯৩1 কবদ্দক বা কপোতাক্ষী, রামনগরের শিকট চু্ণী নদী হইতে 
নির্থত হুইয়ঃ হুন্দররনে আসিয়াছে । পশ্চিমর্দিকে ভিনা, সোণাবাড়ীয়! ব। 
কল্লতোয়া নামক ইহার এফ শাখা বাহির হইয়া? পুনরায় কবদধের সহিত 
মিলিত হইয়াছে । অনন্তর পাঞ্থাসিয়া নামে, মালঞ্চী নামক মোহানাতে 
সযুদ্্রে পতিত হইয়াছে । এই নদীর পারে, মহেশপুর, কোউটাদপুর, চৌগাছা, 
বিঙ্গারগাঁছা, ও ভিমোঙনী অবস্থিত আছে। 

৯৪ ছলাঙ্গীর মোহানার কিঞ্িৎ দক্ষিণে আখেরীগঞ্জের নিকট হুইতে 
ধরব নামে জলাঙগীর শাখা রহিগ্গত * ইয়া, পুর্ব পারে মেহেরপুর রাখিয়া, 
কীগাসভাঙ্গার নিকট মাখাভাঙ্গাতে প্রবেশ করিয়াছে । 

৯৫1 কুমার নদী, নদীয়] জেলাতে মাথাভাঙ্গা হইতে উৎপর হইয়া, 
পূর্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইবার পর, নবগঞ্জাতে পতিত হুইয়াছে। 

৯৬) নবগঞ্গা, মাথাভাঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, 
নহাট1, নলদী, লক্ষমীপাশ|, লোহাগড়া প্রস্ৃতি স্থান পারে রাখিয়া মধুমতীতে 
অর্থাৎ গ়ইতে পতিত হইয়াছে। | | 

৯৭। নদীয়া ও যশোছর জেলার সীমাস্থলে, কবঙ্গক হইতে দ্রিতীক় 
ইতরীৰ উৎপক্ন হইয়া! যশোহর নগরের নিকট দিয়া খুলনার সন্ুখে আনসয়াছে। 
দৈধামে গ্গিপাভিমুখে কূপ নামক শাখ। বস্তারপুর্ধযক, ঘক্ষিণ- পরও, 


মুখে ফকীরছাট ও বাগেরহাটের নিকট দির, কদুফ্াার নিরঠী বলেশ্সবের, 
সহিত্ত মিলিত হইয়াছে। রূপসা পপর মোহানা দিয়! সমুদ্রে পত্ভিত কই- 
স্াছে। স্থানীয় লোকে পুর্ববোলিথিত উৈরব ও এই ভৈরব একই নদী বলয়! 
বিবেচন। করিয়। থাকেন।, 

৯৮। গড়ই হুইন্ডে আঠারবঞ্ক নামক শাখা পশ্চিমদিকে আসিরা খুকু 
নার কিঞ্িংৎ পূর্বে ভৈরবের সহিত মিলিত. হইরাছে। 

৯৯। বাখরগঞ্জ জেলাতে, বরিশাপ নগরের উত্তরে আড়িয়লথা হইতে 
পশ্চিম-দক্ষিণদিকে এক নদী, প্রথমতঃ বরিশালের নদী, তত্পর বিষখান্সী 
নামে, বরিশাল নগর পশ্চিম পারে রাখিয়া,হরিণঘাট? মোহানাতে পড়িয়াছে। | 

১০০। বরিশাল নগরের কিছু দক্ষিণে বিষথালী হইতে এক শাঁখা পশ্চিম 
দিকে প্রবাহিত হইয়া, নলছিটী, ঝীলকাটী, ও পিরোজপুর নগরের, নিকট 
দিয়া গড়ই বা হরিণঘাটা মোহানাতে পতি 5 হইয়াছে। ইহার নাম নলছিটা 


বা পিরোজপুরের নদী। 
১০১1 এই নদীর মোহানার কিছু দক্ষিণে ধিষথালী হইতে আর এক 


শাখা দক্ষিণ দিকে বহির্গত হইয়া], বাখবগপ্জ নগর ও পটুয়াখালীর নিকট 
দিয়া, অনণনা শাখা প্রশাখার সহিত মিলিত হইবার পর, বু্তীশ্বর ও গলা- 
চিপ! নামে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে | | 

১০২) এট সমুদায় নদ্দী ভিন্ন চবিবশপরগণাঁ, খুলন1, যশোহর, ও বাঁ্থর- 
গঞ্জ জেলার দক্ষিণাঁংশে বছসৎখ্যক শাখা প্রশাখা চারিদিকে প্রসারিত হই! 
এই নদীগুলিকে পদ্ুম্পরের সহিত সম্মিলিত করিয়াছে। এই সমুদয় শাখা 
অতি দীর্ঘ নহে) কিন্ত প্রাশস্ত ও গভীর । আর এই সমুদয় শাখাপ্রশাখ! শ্রষ্ 
অধিক সংখ্যক, এবং এক একটী এত ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, 
হে সংক্ষেপে ভত্সমুদয়ের বর্ণনা করা দুষ্ষর। বাঙ্গল! নদীপ্রধান দেশ। 
ইহাতে এত অধিক সংখ্যক নদী ও খাল 'আছে যে, উহ্থার অন্তর্গত কোন 
স্থান্ই কোন না কোন নদী বা খাল হইতে ২০ মাইলের অধিক দুবে স্থিত 
নহে । অধিকাংশ থালই অল্প জলের দিনে গুকাইয়া যায়। 


১০৩1 ৮৯,৮৮৩ ৮৯ শ্রকরণের লিপিত গুপালী অমুসারে এই সমুদায়। নদীর বিষ 
শিক্ষা গিতে হবে ॥ আরঃনিয়ে ভিন্ন ভিন্র পরিচ্ছেদ যে সনষ্ দর উল $ইনাছে, নি 
ররর নিজর$ এ-এগাজীয়ছে শিক্ষা দেওয়া কর্তন্য। 


১৮ | বঙ্গদেশের বিষরণ । 


৪) পশ্চিম হইতে আগাত ভাগীরথীর উপনদী। 

১৪৪। যে সমস্ত নদী পশ্চিম হইতে বর্ধমান ও ছোটনাগপুর বিভাগ 
এবং সীওতালপরগণ! ও মুরষিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার 
পর, ভাগীরখীতে পতিত হইয়াছে, তন্মধো প্রধান ৭টী এই ;-ত্রাঙ্গণী, 
মযূরাক্ষী, অজন্স, বরাঁকর, দামোদর, বূপনারায়ণ ও কীসাই। 

১৯৫। সাঁওতাল পরগণার পর্বত হইতে ত্রাঙ্গণী ও মযুরাক্ষী নদী বীর- 


ভূ জেলার মধ্য দিয়া আলিয়া মুরযিদাবাদ জেলায় একত্রিত হইবার পর 


ভাগীরঘীতে মিলিত হইয়াছে । 
১*৬। অজয় নদী ভাঁগলপুত্র জেলার দক্ষিণাংশে দ্র হইয়। প্রথমতঃ 


সীগুতাল পরগণার দক্ষিণাংশ দিয়! দক্ষিণদিকে, তৎপর বীরভূম ও বর্ধমান 
জেলাগ্র অধ্ দিয়] পূর্বদিকে, প্রবাহিত হইয়া! কাটোয়ার নিকট ভাগ্গীরথীতে 
পতিত হুইয়াছে। 

৯*৭। দামোদর ও বরাঁকর নদী, হাজারীবাগ জেলা হইতে পূর্বদিকে 
প্রবাহিত হুইয়! মানভূম জেলার উত্তরাংশে বরাকর নগরের দক্ষিণে একত্রিত 
হইয়াছে । সেখান হইতে দামোদর নামে বীরভূম ও বাকুড়ার সাধারণ সীমা 

এবং বর্ধমান জেলার মধ্যদিয়, পৃর্বদক্ষিণদিকে প্রবাহিত হুইয়াছে। পরে 
বন্ধমান নগর উত্তর পারে রাখিয়া, হুগলী ও হুবড়া জেলার মধ্য দিয়া 
শেষোক্ত জেলার দক্ষিণফোণে ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে । 

১০৮) ব্ূপনারায়ণ নদী মানভূম জেল! হইতে বাঁকুড়া ও হাবড়া জেলার 
অধ্য দিয়া, পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া, তমোলুষফ নগরের কিঞ্চিৎ 
পুর্বে ভাগীরীতে পড়িরাছে। বাকুড়া ও তমোলুক নগর এই নদীর পারে। 

৯*৯। কীসাই ব। কংসাবতী নর্দী মানভূম জেলায় উৎপন্ন হইয়া, মান- 
ভূম ও মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়, মেদিনীপুর নগর উত্তর পারে রাখিয়া, 


ভাগীরতীর মোহানাঁতে পতিত হইয়াছে । 
১১৯ £ এই লমুদয় নদীর মধ্যে অজয়, দামোদর ও রংসাবতী প্রধান, 


কিন্ত অধিক প্রশস্ত নহে । কিন্তু বর্ষার সময়ে পশ্চিমদ্দিকস্থ পর্বত সমুহের 
উপর ধিক বৃষ্টি হইলে অত্যন্ত বেগবতী ও প্রশস্ত হয়। : রূপনারায়ণের 
ভ্োোতও & সময়ে অত্যত্ত প্রবল হইয়! থাকে । এই সমুদয়, নদীর জবিকাঃগই 
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পার্বত্য নদীর ধর্মমবিশিষ্ট | ময়ুরাক্ষী নদী ১** মাইলের কিছু অধিক, অজয় 
প্রার ১৩০ মাইল, দামোদর প্রায় ২৬৯ মাইল, এবং কংসাবর্তী ১৭, মাইল। 
৫ । পশ্চিষ, উত্তর, ও পুর্ব্ব হইতে আগত মেঘনার উপনদী। 
১১১ যে সমস্ত নদী পশ্চিম. উত্তর ও পূর্ধবদিক হইতে, ঢাকা, ময়মল- 
সিংহ, শ্রীহ ও ব্রিপুরা জেলার -মধা পিয়া প্রবাহিত হইবার পর, মেহনাতে 
বা! কোন উপনদীতে পতিত হইয়াছে, তগ্মধ্যে প্রধান ১*টা এই ;--ধলেশ্বরী, 
বুড়িগঞ্জা, বংশাই,লক্ষা, ধন্গ, বরাঁক,স্থুরমা,ঘুমতী, ধনাঁগোদা ও ডাকাতীয়। 

১১২। গোয়ালন্দের কতদূর উত্তরে যমুনার পশ্চিম পারস্থিত সিলিমা- 
পুরের নিকট ধলেশ্বরী নাঁমক শাখা যমুনা হইতে বহিরগত হইয়া, পূর্বদক্ষিণা- 
ভিমুখে ঢাকা জেলার মধ্য দিয়! দক্ষিণ পারে মাণিকগঞ্জ ও বাম পারে সাভার 
ও ফুলবাড়িয়! রাখিয়া, মুন্সীগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে । 

১১৩ । ফুলবাড়িয়ার দক্ষিণ হইতে বুড়িগঙ্গা! নদী,ধলেশ্বরী হইতে বাছির 
হইয়া! ঢাকখ নগরের দক্ষিণ দিয়া নারায়ণগঞ্জের পশ্চিমে পুনরায় ধলেশ্বরী 
পতিত হইয়াছে । 

১১৪। ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাংশস্থিত মধুপুরের গড় হঈতে বংশাই 
ম্দী উৎপন্ন হইয়া, দক্ষিণাভিমুখে প্রথমতঃ ময়মননিংহ তৎপর ঢাক! জেলার 
মধ্য দিয়! ধামরাই গ্রাম পশ্চিম পাঁরে রাখিয়া সাভারের সম্মুখে ধলেশ্বরীতে 
পতিত হইয়াছে । 

১১৫1 বংশাই নদীর পুর্বে বাণার বা লক্ষ! নদী দক্ষিণ দিকে আসিয়া, 
নারায়ণগঞ্জ পশ্চিম পারে রাখিয়া, মুন্সীগঞ্জের উত্তরে, ধলেশ্বরীতে মিলিত 
হইয়াছে। 

১১৬1 ধনু নদী খাসিয়া পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পুরাতন ত্রন্মপুত্রের 
পূর্ব্ব দিয়া, মেঘনার শিরে মিলিত হইয়াছে ।, : 

১১৭1 বরাক নদীর গতি মেখনার বর্ণন] উপলক্ষে উল্লিখিত হইয়াছে 1 
কাছাড় নগরের কিছু পশ্চিম হইতে সুরমা নামক শাখা বরাক হইতে উত্তর 
দিকে বহির্গভ হইয়াছে । ইহা উত্তর ও পশ্চিমে ঘুরিয়া, ভ্রীহট জেলার মধ্য 
দিয়া পুনক্লাক্স বরাক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । স্থুম্্ার উত্তর পারে 
ভীছই নগর ও দক্ষিণ পায়ে ছাতক ও সোণামগঞ্জ নগর অবস্থিত আছে। 


১১৮ দ্ঘুদত্তী নদী পার্বত্য ত্রিপুরার মধ্যভাঁগ হইতে উত্প্র হইয়া, 
ত্রিপুরা জেলার মধ্য দিয়! পশ্চিমদিকে আসিয়া], দাউদকান্দী নগরের সম্মুখে 
মেঘনায় পতিত হইয়াছে । ইহার পারে কুমিল্লা, মুরাদনগর ও গৌরীপুর 

১১৯। ধনাগোদ। নদী দাউদকান্দির পশ্চিম হইতে দক্ষিণদিকে,. চা্দ- 
পুরের কিঞ্িৎ উত্তরে, মেঘনাতে পতিত হইয়াছে । 

১২*। ব্রিপুরা জেলার পুর্বদক্ষিণ কোণ হইতে ডাঁকাতীয়া নদী এ 
ক্ষেলার দক্ষিণাংশ দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইবার পর, রারপুরের নিকট 
মেঘনাতে পতিত হুইয়াছে। ইহার এক শাখা চাঁদপুরের নিকট মেঘনাতে 
পড়িয়াছে । | 

১২১। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বরাক ও স্ুন্মী ভিন্ন এই সমুদয় নদরীই অনতি- 
দীর্ঘ । বর্ষাকালে সমুদয় পার্বত্য নদীর, বিশেষতঃ ঘুমতির আোত অত্্ত 
প্রবল হয়, কিন্তু শীতের দিনে প্রায় শুকাইয়! যায়। লক্ষার জল অতাস্ত 
পরিষ্কা ও শীতল বলিয়! প্রসিদ্ধ! এইজনা ইহাকে শীতললক্ষা বলা গিয় 
থাকে । ধলেশ্বরী নদী বর্ষাকালে প্রশস্ত ও বেগবনী চয়। ঘুমন্বী ৪ ডাকা- 
তীয়! পার্ধত্য নদী বলিয়া তাহাদিগের গতি অতি বক্র, এবং পাহাড়ে অধিক 
বুষ্টি ভইলে জলের পরিমাণ ও বেগ অত্যন্ত বুদ্ধি ছয়। 

৬। পূর্বদিক হইতে যে সমস্ত নদী সম্মানে পড়িয়াছে। 

১২২। যে সমস্ত নদী, পার্বত্য ত্রিপুরা ও পার্বতাচট্টগ্রামের পর্বত হইতে 
উৎপন্ন হইয়া, উত্তর ও পূর্ব হইতে আলিয়া, নওয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা 
দিয়া, সম্্বীপ প্রণালী ও সমুদ্রে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৫টা এই 7--বদ্- 
ফেলী, ছোটফেনী, কর্ণফুলী, সংখা ও মাতামুড়ী | | 

১২৩। পার্কবতা ব্রিপুরার দক্ষিণাংশ হইতে বডফেনী নর্দী, নওয়াখালী, 
ও চট্টগ্রাষের সাধারণ সীম! দিয়! এবং ছোটফেনী নন্দী, নওয়াথালী কলার 
পূর্বাংশ দিয়া আসিয়।, একত্র হইবাঁর পর সন্দ্বীপ প্রপালী বাঁ বাঁমনী নর্দীর 
মোহানাতে পতিত হুইয়াছে। এই নদীর মুখ-অতি প্রশস্ত । | 

১২৪। কর্ণফুলী নদী পার্ধত্য চট্টগ্রাম জেলার পূর্বস্থিত পর্বত, হইতে 
উৎপন্ন হইয়া, উত্তর ও দক্ষিণ হঈত্তে আগত অন্যান্য পার্বত্য অযীরে- সহিত 
মিলিত হুইরার পন্ন,পার্বত্যচউত্রাস জেলাতে রাঁজাষাটী নগ্রা,-”4 ছুটি 
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জেলাতে টট্টগ্রাম নগর, উত্তর পারে রাখিক়্া,বঙ্গীয় অথাঁতে পতিত হইয়াছে 

১২৫1 ইহার দক্ষিণে সংখ্য ও মাভামুড়ী নদী, পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্গী 
হইতে উৎপন্ন হইয়া, চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাংশ দিক্ষ1, হর্গীয় অর্থাতে 
পড়িয়াছে। 

১২৬। ইহার মধ্যে কর্ণফুলী নি দৈর্ঘে প্রায় ১৫৭ মাইল । এই সমুদয় 
নদীই পার্বত্য ; অথাৎ পব্ধতোপরি অধিক বুষ্টি হইলে নর্দীর জল ও আোত 
অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; অন্ত সময়ে অধিক জল থাকে না; গতি বক্র, এবং পাড় 
উচ্চ বলিয়া অধিক ভাঙ্গে না। মোহনার নিকট ভিন্ন প্রাশস্ত্য অধিক নহে, 
আর চড়াও অধিক নাই। 

৭। পশ্চিম দিক হইতে যে নষস্ত নদী সনুদ্রে পড়িয়াছে। 

১২৭। যে সমস্ত নদী, উড়িষ্যার উত্তর ও পশ্চিমাস্থত পব্বত হইতে 
উত্পক্ন হুইয়। উড়িম্যা বিভাগের মধ্য দিয়! পূব্ধদিকে প্রবাহিত হইবার গর, 
সমুদ্রে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৫টা এই )- স্ুবর্ণরেখা, বুড়াবলং,বৈতরণী, 
ত্রাঙ্গণী ও মহানদী। 

১২৮1 স্বর্ণরেখা নদ্দী, ছোটনাগপুর জেলায় উৎপন্ন হইয়া, দ্রেমে মাম- 
ভূম, সিংহভূম ও মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়!, জলেশ্বর নগর পারে রাখিয়া 
বালেশ্বর জেলার উত্তরপুধ্ব কোণে বঙ্গীয় অখাতে পড়িয়াছে। 

১২৯1 বুড়াৰলং নদী করপ্রদমহাল মম্ভরভঞ্জ হইতে বালেশ্বর জেলার মধ্য, 
দিয়! আগিয়! বালেম্বর নগর দক্ষিণ পারে রাখিয়া)বঙ্গীয় অখাতে পড়িয়াছে | 

১৩০। কোয়েল নদী ছোটনাগপুর জেলার দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়া, 
সিংহভূম জেল1 দিয়া করপ্রপমহাল কেঁজুরে প্রবেশ করিয়াছে । সেখান 
হইতে উর নদী বৈতরণী নামে ফেঁজুরের মধ্য দিয়া, পরে কটক ও বালেশ্বর 
জেলার সাধারণ সীম] দিয়], যাজপুর নগর দক্ষিণ পারে রাখিয়া, খঙ্গীয় 
তথাতে পড়িয়াছে । 

৯৩১। ভ্রাঙ্মণী নর্দী লোহারভগা জেল! হইতে স্তোটনাগপুর ও উড়ি- 
ফ্যার অন্তর্গত করপ্রদমহাল এবং কটক জেলার মধ্য দিয়] বৈরণীয কিঞ্চিৎ 
দক্ষিণে বঙ্গীয় অথাতে পড়িয়াছে। 


৯৩২৭ মহানঙ্গী, মধ্য ভারতবর্ষ হইতে উদ্পন্ন হইয়1, কিছু উত্তর দিয়া 
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ঘুরিয়, শোণপুর, রৌদ ও কটক নগর দক্ষিণ পারে রাখিয়া, ভ্রমে করপ্র্ণ- 
মহাল বোদ ও কউক জেলার মধ্য দিয়া, ফল্সপইণ্ট অস্তরীপের নিকট 
বঙ্গীয় অখাতে পতিত হ্ইয়াছে। 

১৩৩। এই সমুদয় নদীর মধ্যে মহানদী অতি দীর্থ ও প্রশস্ত । মোহানা 
হইতে প্রায় তিন শত মাইল পর্য্যস্ত বড় নৌকা গমনাগমন করিতে পারে। 
স্থুবর্ণরেখা ১৫* মাইল দীর্ঘ। কোয়েল ও বৈতরণী একত্রে ২৫* মাইল, ও 
ব্রাঙ্মণী ২** মাইল দীর্ঘ । মহানদী সমুদক্ে প্রায় ৫০* মাইল? উড়িষ্যার 
মধ্যে ২** মাইল । ইহ্থার অধিকাংশ নর্দ1ই পার্বত্য নদীর ধন্মবিশিষ্ট। 

৮। উত্তর হইতে আগত গঙ্গার উপনদী । 

১৩৪1 বে সমস্ত নদী হিমালয় পব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়! বেছারের 
উত্তরাংশ ও রাজসাহী খিভাগ.দিয়া, দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইবার পর, 
গঙ্গাতে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৯টা এই ;--ঘর্ঘরা, গণ কী, বুদ়ী গওকী, 
বাগমতী, কমলা, কুশী, পামার, মহানন্দা, আত্রাই | 

১৩৫ । উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার মধ্য দিয়া কতকগুলি নদী 
আলিধা গঙ্গায় পড়িয়াছে। তন্মধ্যে সর্ধ পুর্বদিকে ঘর্ঘরা,অযোধ্য। প্রদেশের 
মধা দিয়া আসিয়া সারণ জেলার দক্ষিণ সীম! দিয়া, লারণ নগরের পশ্চিমে 


গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। 
১৩৬। নেপাল হইতে শালীগ্রাম, বিশলীগ্ ওরাপ্তী নামক তিনটা 


ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়া চম্পারণ জেলার উত্তর পশ্চিম কোণে মিলিয়া, 
পণুডবী নদী হইয়াছে। সেখান হইতে গণ্ডকী পুর্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত 
হইয়! দক্ষিণ পারে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশান্তগত গোরক্ষপুর ও বেহারাস্তর্গত 
সারণ জেলা, এবং বাম পারে চম্পারণ ও মজঃফরপুর জেল। রা থিয়।, পান! 
নগরের অপর পারে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। 

১৩৭। বুড়ী? গণ্ডকী চম্পারণ জেলার উত্তর-পশ্চিম হইতে ক্রমে মজঃ- 
ফরণুর ও মুগ্গের জেলার মধ্য দিয়া পূর্বব-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া এবং 
চল্পারণ ও মজঃফরপুর নগর দক্ষিণ পারে রাখিয়া, মুঙ্গেরের অপর পারে 
গঙ্গার পড়িয়াছে। | 

১৩৮। নেপালের রাজধানী কাঠমওপ নগরের নিকট হইতে বাগ ূ 
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নদী উৎপর হইয়1,মজঃফরপুর ও ঘ্বারভাঙ্গা জেলার মধ্য দিয়, মুলের জেলার 
উত্তর-পশ্চিম সীমায়, বুড়ী গণ্জকীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 

১৩৯। কমল! নদী নেপালের দগ্ষিণাংশ হুইতে দ্বারভাঙ্গা ও মুঙ্গের 
জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া, ভাগলপুর জেলায় ঘাঘরী নামে পশ্চাল্লিথিত 
কুশী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 

১৪০ । সনকুশী, ছুধকুশী, তাঅকুশী ও তাঅবর নামক চারিটা দীর্ঘ নদী 
নেপালের উত্তরাঁংশে উৎপন্ন হইয়া নেপালস্থিত মৃলঘাট নগরের নিকট 
মিলিত হইয়াছে । সেখান হইতে কুশীনামে পুণিয়ার অস্তর্গত নাথপুর নগরের 
নিকট বেহারে প্রবেশ ধরিবার পর, পূিয়! জেলার মধ্য দিয়! দক্ষিণ দিকে 
প্রবাহিত হইয়া,৬াগলপুর নগরের উত্তরপুর্ধে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে! 

১৪১। পামার নদী নেপাল হইতে, পুর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়! দক্ষিণ 
দিকে আসিয়া, রাজনহলের উত্তরে গঙ্গায় পড়িয়াছে। 

১৪২। দা/ঞপিঙ্গের উত্তর হইতে মহানন্দা নদী উত্পন্ন হইয়া, পুর্ণিয়া 
জেলার পূর্বাংশ ও মালদহ জেলার মধ্য দিরা, মালদহ ও পুরাতন গৌড় 
নগরের নিকট দিয়] রামপুর বোরালিরার কিছুদূর পশ্চিমে, গজার পড়িকাছে। 

১৪৩। আত্রাই নদী কুচবেহার হইতে উৎপন্ন হইয়া! দিনাজপুর ও 
বোয়ালিয়া! জেলা দিয়! চলন বিলে পড়িয়াছে। পাবনার খিল সমূহ হইতে 
হুরাসাঁগর পুর্বপিকে প্রবাহিত হুইয়! ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সন্ধি স্থলে পড়িয়াছে। 
আত্রাই প্রায় শু হইয়! গিয়াছে । হুরাঁসাগর আত্রাইর অস্ত্যভাগ । 

১৪৪। এই সমুদয় নদীর মধ্যে ঘর্ঘর!, গণ্কী ও কুশী সর্বাপেক্ষা! 
গ্রশত্ত ও বেগবত্তী । গণ্ডকী প্রার ১৫০ মাইল । বুড়ী গগুকী, বাগমতী ও 
কমলা প্রায় তদ্রপই দীর্ঘ। সনকুশী ও কুশী একত্রে প্রায় ২৩* মাইল। 
পামার প্রায় ১৩* মাইল । মহানন্দা প্রায় ২৯* মাইল দীর্ঘ । 

৯। দক্ষিণ হইতে আগত গঙ্গার উপনদী । 

১৪৫। যে সকল নদ্দী বেহারের দক্ষিণস্থিত পর্বতসমূহ হুইত্ে উত্ৎপন্ন 
হইয়া, বেছারের দক্ষিণাংশ দিয়া, উত্তরদিকে প্রবাহিত হইবার পর, গঙ্গাতে 
পড়িয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান «টা এই ১-কর্মনাশা, শোণ, পুনঃপুনা, ফন্তু ও 
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১৪৬। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে কতকগুলি নদী দক্গিণ হইতে গলপ 
পতিত হুইয়াছে। তৎপর কর্্ননাশী, . উত্তরপশ্চিম প্রদেশাস্তর্গত চুনার 
জেলাস্থিত পর্বতসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়1, সাহাবাদ জেলার পশ্চিম সীমা 
দিয়া, উত্তর পূর্বদিকে প্রবাহিত হইবার পর, বক্সার নগরের পশ্চিমে গঙ্জার 
সহিত মিলিত হইয়াছে । | 

১৪৭। শোণ নদী স্বাধীন রেওয়! প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমে 
সাহাবাদ এবং পূর্বে গয়া ও পাটন। জেলা রাখিয়া,দানাপুর নগরের পশ্চিমে 
গঙ্গায় পতিত হইয়াছে । 

১৪৮। পুনঃপুনা নদী লোহারডগা জেলা হইত আসিয়া, প্রথমতঃ 
গয়া, তৎপর পাটন। জেলার মধ্য দিয়া, পাটন। নগরের পূর্বে পড়িয়াছে। 

১৪৯ ফক্তু নদী হাজারিবাগ জেলায় উৎপন্ন হইয়া, উত্তর-পূর্ববদিকে 
গয়। ও পাটন। জেলার মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া, পাটন। ও মুঙ্গের জেলার 
মধ্যস্থলে পড়িয়াছে । গর! নগ্রর এই নন্দীর পশ্চিম পারে অবস্থিত । 

১৫1 চন্দনা নদী সাঁওতাল পরগণা হইতে উত্তরদিকে আসিয়া, 
ভাগলপুর জেলার মধ্য দিয়া, ভাগলপুর নগরের নিক্ট গঙ্গার সহিত 
মিলিয়াছে। ৰ 

১৫১। এই সমুদয় নদীর মধ্যে শোণই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রায় ১৫৯ 
মাইল দীর্ঘ । পুনঃপুনা ও ফন্তু ১০* মাইলের কিছু অধ্বিক। 

১০। উত্তর হইতে আগত ব্রহ্মপুত্রের উপনঙগী । 

১৫২1 যে সমস্ত নদী হিমালয় পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, আসামের 
উত্তরাংশ দিয়া, দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইবার পর, ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে, 
তগ্মধ্যে প্রধান ৬্টী এই ;-দিহাং, জুবর্ণেশ্বরী, ভড়, মানস, সঙ্কাশ ও 
ভ্িজোত1। 

:১৫৩। লক্ষীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব অংশে দিছাং হিমালয়ের পূর্বব- 
দক্ষিণদিক হইতে উৎপন্ন হইয়! সদয়] নগরের পশ্চিমে ব্রন্মপুত্রে পতিত 
হুইয়াছে। 

১৫৪ । হিমালয় হইতে সুবর্ণেশবরী দক্ষিণাভিসুখে লক্ষ্মীপুর নগরের ঘক্ষিণে 
পড়িয়াছে। 


নদী ও উপনদী । ২৭ 


১৫৫। ছুরঙ্গ ও কামরূপ জেলার সাঁধায় সীমা দিয়], তড় নদী হিমা- 
লব্বের দক্ষিণাংশ হইতে ব্রঙ্গপুত্রে পড়িয়াছে। 

১৫৬1 মানস নর্দী ভূটানের অস্তর্গত পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া গোয়া- 
পাড়া নগরের অপর পারে ব্রঙ্গপুত্রে পড়িয়াছে। 

১৫৭। তভূটানস্থ পুনাথা নগরের নিকট হইতে সঙ্কাশ নদী জলপাইগুড়ী 
ও কুচবেহার এবং গোয়ালপাড়া জেলার সাধারণ সীমা দিয়া, ধুবড়ীর দক্ষিণে 
ত্র্মপুত্রে পতিত হইয়াছে । 

১৫৮। কাঞ্চনজজ্ব! শৃঙ্গের কতকদুর উত্তরে, সিকিমের উত্তর সীম! 
হইতে উৎপন্ন হইয়1, লযচী নদী সিকিমের মধ্য দিয়া আনিয়া, দার্জিলিজের 
পূর্বে কুচবেহারে প্রবেশ করিয়াছে । সেখান হইতে দেই নদী ভ্রিক্বোতা 
বা! তিস্তা নামে দার্জিলিঙ্গ, কুচবেহার ও রঙ্গপুর জেলার মধ্য দিয়! চিলমারীর 
নিকট ব্রন্গপুত্রে পতিত হইয়াছে । | 

১৫৯। এই সমুদয় শাখা নদ্দীর মধ্যে দিহাং প্রশস্ত । তিস্তা সর্বাপেক্ষা 
প্রশস্ত, গভীর, দীর্ঘ ও বেগবর্তী। তিস্তা ২** মাইল দীর্ঘ । অন্যান্য নদী 
১০* মাইলের ন্যুন। 

১১। দক্ষিণ ছইতে আগত ব্রহ্মপুত্রের উপনদী । 

১৬*। যে সমস্ত নদী আসামের পূর্ব ও দক্ষিণস্থিত পর্বতসমূহ হইতে 
উৎপন্ন হইয়া, আসামের দক্ষিণাংশ দিয়া, উত্তরদিকে প্রবাহিত হইবার পর, 
ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে, তম্মধো প্রধান ৭ টী এ )--ন্ওডিহিং, ডিক্র, ডিছিং, 
ডিকে?, ধনেশ্বরী, কপিলী, কলঙ্গ। 

১৬১। জ্ক্ীপুর জেলাতে নওগডিহিং নদী, আসামের পুর্বাস্থিত পর্ধত 
হইতে উৎপন্ন হইয়া, সদয়! নগরের কিঞ্চিৎ উপরে ব্রন্গপুত্রে পড়িয়াছে। 
ডিক্র নদী বিল হইতে উৎপন্ন হইয়া! ডিক্রঘর নগরের নিকট ব্রহ্ষপুত্রে পতিত 
হইয়াছে । ভিহিং নদী নাগ! পর্বত হইতে আগত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। 

১৬২। শিবসাগর জেলাতে ডিকো নদী, শিবসাগর নগরের পশ্চিমে 
ব্রহ্মপুত্র পড়িয়াছে। | 

১৬৩ ধনেশ্বরী নদী নাগা পর্বত জেলাতে উৎপন্ন হইয়া, শিবসাগর ও 
নওগা! জেলার সাধারণ লীমাতে অন্ধপুত্রে পড়িয়াছে। 


২৮ বঙ্গদেশের বিবরণ । 


১৬৪) কপিলীনদী, প্রথমতঃ কাঙ্ছাড় ও খাসিয়া-জয়ভ্তীয়! জেলার 
লাঁধারণ সীম! দিয়া, তৎপর নওগা জেলার মধ্য দিয়, খাসিয়া-জয়ন্তীয়া 
জেলার উত্তরপূর্ব কোণ পর্য্যন্ত আসিয়াছে । 

১৬৫) কলঙ্গ নদী, খাসিয়া-জয়স্তীয়! জেলা হইতে আসিয়া কপিলীর 
সছিত মিলিত হইয়াছে, এবং পুর্র্ব ও পশ্চিম দিকে ছুই শীখাতে বিভক্ত 
হইয়াছে! পূর্বদিকের শাখা নও! নগরের নিকট দিয়া শ্রী জেলার পূর্ব- 
সীমার নিকট পড়িয়াঁছে। পশ্চিমদ্িকের শাখা নওগা ও কামরূপ জেলার 
সাধারণ সীমাতে পড়িয়াছে । 

১৬৬। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণদিকশ্থ এই সমুদয় শীখা নদীর মধ্যে ভিহিং ভিন্ন 
কোনটাই বিশেষ প্রশস্ত নহে । ধনেশ্বরী সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ, প্রায় ১২* মাইল । 


১৬৭1 উপরের লিখিত ভিন্ন তির পরিচ্ছেদের অন্তর্গত নদীনমুদয়ের বিবরণ, ৮৭, ৮৮ ও 
৮৯ প্রকরণের বর্ণিত প্রণালী মতে অধীত হইলে, শিক্ষক সনগ্র প্রদেশের নঙদীনমুদয়ের সাধাঁ- 
সুপজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত নিম্লিখিত গণালী অন্গনারে হাঁজশুণকে প্রশ্ন জিজ্ঞান। করিবেন। 
ছাত্রগণ প্রথমতঃ মানচিত্র দেখিয়!, তৎপর মানচিত্র না দোখয়া, উত্তর করিবে । উত্তরদিক 
হইতে আগত যে সমস্ত নপী গঙ্গা, ও ব্রন্মপুত্রে পঠিত হইয়াছে, পশ্চিম হইতে আরজ কিয়] 
পূর্ধবনীমা পর্যাপ্ত ক্রমান্বয়ে তৎসমুদয়ের নাম উল্লেখ কর। পূর্ধবদিক্‌ হইতে আরস্ত করিয়া, 
পশ্চিম লীমা প্রাত্ত, এ সমন্ত নদীর নান ক্রমান্বয়ে উল্লেখ কর। দক্ষিণ ও পশ্চিম হহতে 
আনিয়! যে সনন্ত নদী, গঞ্জ ভাগীরথী ও লমুগ্রে পড়িয়াছে ততৎসমুদয়ের নাম এরূপে উল্লেখ 
কর। এইরূপে, দক্ষিণ ও পূর্ন হইতে আলিয়া যে সমস্ত নদী, ক্ষপুত্র, মেখনা ও সমুজ্জে 
পাঁডয়াছে, তাহাদিগের নাঁম লেখ কর। ভাগীরথা ও পক্মার মধাগত শাখা প্রশাথা গুলির 
মাম; অথব1 পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা,এলং পূর্বে নেঘন1, ইহার মধ্যগত শাখ! প্রশাখা গুলির 
নাম: একদিক ইইতে আরম্ত কিয়া অপরদিক পধ্যস্ত ক্রমান্বয়ে উজ্লেখ কর 1 গঙ্গা, ভশীদথী, 
ব্রহ্মপুত্র, মেঘন! বাঁ সমুদ্রের পার দিয়া ষে সকল জেলা অবস্থিত আছে, ক্রমে তাহাদিগের 
আম ভল্লেখ করিয়া, প্রতোক জেলাতে বে যে নদীর মোহনা বা পন গান) তৎসমুদয়ের নাম 
উল্লেখ কর। ইত্যাদি ।+ 


১৬৮1 এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হারা গ্রদেশগ্থ সমুদয় নদীর সাধারণ জন্ান জন্মিলে, ছান্র- 
গণকে দিয় দ্বিতীয় মানচিত্ত্রের অনুর্ধীপ মানচিত্র অঞ্ধিত করান কর্তবা। ছাত্রের প্রথমতঃ 
জেলার সীমা না দিয়া, তৎগর নদী ও জেলার সীমা উভয়ই প্রদর্শনপৃধ্বক, মানচিত্র অঙ্কিত 
করিবে। 

১৬৯ । মন্তব্য ।-কোন কোন শিক্ষক এরপ আপত্তি করিয়াছেন যে, এই পুন্তফে নদীর 
বিবরণ অতাস্ত বিস্তৃতরাপে লিখিত হইয়াছে । কিন্তু শিক্ষকগণের পক্ষে মানচিত্র দেখাইয়! 
নদীর বিষয় শিক্ষা দেওয়া সহজ করিবার জনাই প্রত্যেক নদীর গতি বর্ণনা ফর] হইয়াছে । 
ইহ] ছাত্রগণকে দয়া মুখস্থ করাহতে হইবে না। সানাচত্র মহখোগে ইতিহাসের ন্যায় শিক্ষা 
দেওয়। কর্তব্য । যদি এই সমস্ত বিব£ণ ছাত্রগণকে দিয়া মুখস্থ করাইতে চেষ্টান! কিয়া, 
শিক্ষকগণ মানচিত্রের নহিত মিলা ইয়। বিবরণগ্লি ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দেন, এবং তাহাগি- 


পর্বত । ২৯ 


গকে এ সমস্ত নদী মানচিত্রে দেখাইতে, ও তৎনমুদয়ের গতি বর্ণনা করিতে বলেন, তাহ! 
হইলে নদীগুলির বিবরণ শিক্ষা দিতে অধিক ময় লাগিবেক না; এবং সহজেই ছাব্রগণ 
উৎকৃষ্ট শিক্ষালাত করিতে সমর্থ হইবে । 

১৭৯1 যর্দিকোন শিক্ষক নিতান্তই মুখস্থ না করাইয়া শিক্ষা দিতে অক্ষম হন, তবে 
প্রতোক পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণে নদীগুলির নামমাত্র যে উল্লেখ করা হইয়াছে কেবল 
তাহাই মুখস্থ করাইতে পারেন যে সমন্ত প্রকরণে নদীসমুয়ের গতি পৃথকজপে বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহা মুখস্থ করাইতে চেষ্টা করিবেন না। 


তৃতীয় অধ্যায় ।--পর্ধত, সমভুমি, উপকূল ও বিল । 


১। ছিমাঁলয় পর্বত ॥ 

১৭১। এই প্রদেশের উত্তর পিয়া হিমালয় পর্বাত, বেহার প্রদেশের 
পশ্চিম সীমা হইতে আসাম প্রর্দেশের পুর্ব সীমা পধ্যস্ত অবস্থিত আছে। 
হিমালয়ের এই অংশ প্রায় ৮**মাইল দীর্ঘ, এবং ১*মাইল প্রশস্ত । ইহাতে 
নেপাল, সিকিম, তিববত্ত ও ভূটান দেশ, এবং নান] অসভ্য পার্বত্য জাতির 
বনতিস্থান। 

১৭২। বেহারান্তর্গত চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর ও পূর্ণিরা জেলার 
উত্তরে, হিমালয় পৰ্বতান্তর্গত নেপাল দেশ। তৎপর বাঙ্গলার অন্তর্গত 
দার্জিলিঙ্গ জেলা উপরি উক্ত জেলাসমূহের সীমার রেখ! অতিক্রম করিয়া 
উত্তরে কতদূর পর্যন্ত ছিমালয়ের মধ্যে গিয়া গ্রবেশ করিয়াছে । দাঞ্জিলিল 
জেলার উত্তরে হিমালয়ান্তর্গত সিকিম দেশ। তাহার পূর্ধে জলপাইগুড়ি 
দ্েলার উত্তরে তিব্বত দেশ, তৎপর আসামাস্তর্গত গোয়ালপাড়া ও কামরূপ 
জেলার উত্তরে হিমালয়ান্তর্গত ভূটান দেশ। তাহার পূর্বে ছুরঙ্গ ও লক্মীপুর 
জেলার উত্তর দিয়! হিমালয়ের যে অংশ পড়িয়াছে, তাহ আখ, ছুফ লা, 
আবর, মিরি, মিসমি প্রভৃতি পার্ধতা জাতির বসতিস্থান। 


১৭৯। প্রথমতঃ শিক্ষক তৃতীয় মানচিত্রে হিমালয় পর্বত এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
গুলি দেখাইয়! দিবেন। ততপর তিনি পুণ্তক পাঠ করিলে, ছাত্রগণ & সমস্ত অংশ এবং তৎ- 
সমুদয় কোন্‌ কোন্‌ জেল! সংলগ্ন তাহ!, মানচিত্রে দেখাইবে । অবশেষে শিক্ষক প্রশ্থ জিজ্ঞাস! 
করিলে, ছাত্রগণ প্রথমতঃ মানচিত্রে দেখিয়া) তৎপর ন। দেখিয়া উত্তর করিবে । 


১৭৪1 এই পর্তশ্রেণী পৃথিবীর অন্যান্য পর্ধতশ্রেণী অপেক্ষা উচ্চ । 
হিমালয়ের এই অংশে কতকগুলি অতি উচ্চ শৃঙ্গ আছে) তন্মধ্যে এবারে, 
কাঁঞ্চনজজ্ঘ। ও চিমালরী, এই তিনটী প্রধান ও প্রনিদ্ধ। প্রথমতঃ এবারেষ্ট 


৩০ বঙ্গদেশের বিবরণ । 


শিখর, ২৯ হাঁজাঁর ফুট উচ্চ। এবারেষ্ট সাহেব প্রথমতঃ এই শূঙ্গ পর্বাবেক্ষণ 
করিয়া! ইহার উচ্চত1 নিরূপণ করেন বলিয়া তাহার নামেই ইহা! অভিহিত 
হয়। ইহা মুজের নগরের উত্তরদিকে এবং ভাঁগলপুর জেলার উত্তর সীমা 
হইতে একশত মাইল দুরে, নেপাল অধিকারে অবস্থিত। এই শৃঙ্গ পৃথিবীর 
অন্য সমুদয় পর্বতশৃঙ্গ হইতে উচ্চ। দ্বিতীয়, কাঞ্চনজজ্ঘ1, ২৮ হাজার ফুট 
উচ্চ। ইহা এবারেষ্ট হইতে আশী মাইল পূর্বে ও দার্জিলিঙের পঞ্চাশ 
মাইল উত্তরে, সিকিম দেশের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত । তৃতীয়, চিমালরী 
২৩ হাজার ফুট উচ্চ। ইহা কুচবেহার নগর হইতে একশত মাইল উত্তরে ও 
কাঞ্চনজজ্ঘার একশত মাইল পুর্ধে অবস্থিত। 


১৭৫1 উপপিশ্থিত ১৭৩ ঞকরণের নিয়মানুলারেই, শৃঙ্গগুপির বিষয়ও শিক্ষা! দিতে 
হইবে! এইরপে পরিচ্ছেদের লখিত হিনালর পব্বভ সম্পকীয সমুদষ বিবরণ শিক্ষা] হইলে, 
প্রথম লাধারণ নিয়মের অন্তর্গত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চন প্রক্রিয়া! অমুনারে পুনবালোচনা 
কারতে হুক্টবে । প্বত কি, শৃঙ্গ কি, অলভা জাতীয় জোক কাঁহাকে বলে ইভাদি [ধষয় 
শিক্ষক উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবেন। পীমা ও শৃঙ্গ ইত্যাদির নাম ভিন্ন অন্যানা (বিবরণ, 
উতিহাসিক বিবরণের ন্যায়, অধ্যাপনার তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অনুনারে [শিক্ষা দেওয়া 
কর্তব্য 


২। আসামের দক্ষিণস্থিত পর্বত । 

১৭৬। আনাম প্রদেশের পূর্ববদিক ঘুরিয়], হিমালয় পর্বতের এক শাখা- 
পর্বতশ্রেণী আসামের দক্ষিণ পর্যযস্ত আসিয়াছে, সই পর্বতশ্রেণী আসাম 
প্রদেশের দক্ষিণাংশ দিয়া, উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে, ক্রমান্থয়ে 
লক্ষীপুর, শিবসাগর, নওগা, নাগাপর্বত জেলা ও খাসিয়াজয়স্তিয়! পর্বত, 
জেলা, এবং গারো পর্ধত জেলা ব্যাপিয় অবস্থিত আছ্ছে। 

১৭৭। এই পর্বতশ্রেণী ছুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। পূর্বাংশ প্রায় 
৩** মাইল দীর্ঘ, এবং ৫* মাইল প্রশস্ত । ইহা উত্তরপূর্ব ও পশ্চিমদক্ষিণ 
দিকে শীর্ঘাকারে, মণিপুর ও স্বাধীন ত্রঙ্মদেশের উত্তরে, আলামের দক্ষিণাংশ 
ব্যাপিয়! অবস্থিত। | 

১৭৮। পশ্চিমাংশ প্রায় ২৫০ মাইল দীর্ঘ ও ৫* মাইল প্রশস্ত ইহা পুর্ব 
হইতে গশ্চিম দিকে আসামের দক্ষিণে কাছাড়, শ্রীহট ও ময়মনসিংহ জেলার 
উত্তরে রঙ্গপুর জেল! পর্য্স্ত বিস্তৃত। এই পর্বতশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের 
ভিন্ন ভিন্ন নাম। সর্ব পশ্চিমে মন্নমনসিংহ জেলার উত্তরে গারোপর্জভ 1. 


পর্ব | ৩১ 


তাঁহার পূর্বে শ্রীহট্ট ফেলার উত্তরে খাসিয়া! ও জয়স্তীয়! পর্বত । তাঁহার পূর্বে 
কাছাড় জেলার উত্তর ও উত্তরপূর্ব নাগাপর্বত। এই সমুদয় পর্বত শব ত্য 
নামধেয় জেলায় অবস্থিত | 

১৭৯1 এই পর্বত শ্রেণীতে ৫টা উচ্চ ও প্রসিদ্ধ শৃঙ্গ আছে । টাকবাই, 
চেরাপুজি, মাঁনপর্বত, সিংলোং ও পিকিহুক। এই সমস্ত শৃঙ্গ হিমালয়ের 
শৃঙ্গ অপেক্ষা অনেক কম উচ্চ । 

১৮* 1 কাছাড়ের উত্তরে টাকবাই টিল] ৩ হাজার ফুট উচ্চ। শ্রীহু্ 
জেলার উত্তরে খাসিয়াজয়স্তীয়াপর্কত গলায় চেরাপুজি ৪ হাজার ফুট উচ্চ। 
তাহার উত্তরে মান পর্বত এবং তদুত্তরে সিলোং। এই ছুই শৃ্গ ৬৪০ ফুট 
উচ্চ। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারোপর্বত বেলায় পিকিহুক টিলা । 
সিলোং শুঙ্গের উপর সিলোং নগর অবস্থিত আছে। ইহা? আসাম গবর্ণ- 
মেণ্টের রাজধানী । চেরাপুজিতেও ইংরেজদিগের বসতি আছে। 


১৮১) ১৭৩ ওত ১৭৫ প্রকরণের লিখিত নিয়মানুলারে উপরিউক্ত বিষয় গুলি শিক্ষা দিতে 
হইবে । আর নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে যে সমুদায় পর্ধধত, দমডুমি ইত্যাদির বিবরণ 
লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ও এ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । 


৩। পুর্বদিকস্থ পর্বত । 

১৮২। নাগাপর্বত জেলা হইতে উপরিউক্ত পর্বত শ্রেণীর এক শাখা 
দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া কাছাঁড়, পার্বত্যত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য 
চট্টগ্রাম জেল! ব্যাপিয়। অবস্থিত আছে । 

১৮৩1 বাঙ্গলার পুর্ববাংশস্থিত এই পর্বতশ্রেণীতে নিয়লিখিত উচ্চ টিল 
আছে। ছত্রচুড়া ; ভাঙ্গামুড়া ; চন্দ্রনাথ; সীতাপাহাড় 3 কাংসাটাঙ ; পিরা- 
মিড পর্বত । 

১৮৪। . পার্ধত্য ত্রিপুরার উত্তরপুর্্ব সীমায় কাছাড় জেলার পশ্চিম- 
দক্ষিণাংশে ছত্রচুড়া ৪ হাজার ফুট উচ্চ। পার্কত্য চট্টগ্রাম জেলার উত্তরাংশে 
ভাঙ্গামুড়া ১৩ শত ফুট উচ্চ। চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে সমুদ্রের 
অনতিদুরে সীতাকুণ্ড বাঁ চন্দ্রনাথ ১১ শত ফুট উচ্চ। এই টিলার নিকট বাড়ব- 
কুণ্ড নামে একটা উষ্ণ প্রঅবণ আছে । ইহ] প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান । সীতাকুণ্ডের 
পূর্ববদক্ষিণে চট্টগ্রাম নগরের পুর্বে সীতাপাহাড় নামক টিলা, সীতাকুণ্ডের 
সমান উচ্চি। তাহার পূর্বে চট্টগ্রাম বেলার পূর্ব সীমায় কাংদাটাঙ্গ বা নীল 


৩২ বঙ্গদেশের বিবরণ । 


পর্বত প্রায় ৫ হাজার ফুট উচ্চ। সীতাপাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বদিকে তিন হাজার 
ফুট উচ্চ এক টিলা আছে। ইংরেজের! তাহাঁর নাঁম পিরামিড পর্বত 
রাখিয়াছেন | 

৪1 পশ্চিমদিকস্থ পর্বত । 

১৮৫। বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের পশ্চিমাংশে,সীও- 
তাল পরগণা জেলার উত্তরপূর্ব কোণস্তিত রাঁজমহল নগর হইতে পশ্চিমে 
গর! নগর পর্য্যন্ত বেহার প্রদেশের দক্ষিণংশ হইতে, এক প্রশস্ত পর্বতশেণী 
দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, বেভারান্তর্গত সমুদয় সাওতালপরগণা এবং ভাগলপুর, 
মুলের ও গয়! জেলার দক্ষিণাদ্ধ, ও সমুদক্ধ ছোটনাগপুর গ্রদেেশ, এবং উডি- 
ফ্যার অন্তর্গত সমুদয় করপ্রদ মহাল, বাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে | 

১৮৬। এই পর্বতশ্রেণী যে ভূমির উপরে সংশ্থিত, তাছ। বেহার ও 
বাজলার সমভ্ভূমি হইতে সমপিক উচ্চ। এই উচ্চ ভূমির উপর হইতে পাহাড় 
বা টিল! সমুদয় উখিত হইয়াছে, কিন্ত এই পর্বাতখ্রেণীর, অন্তর্গত সমুদয় 
টিলাই ক্ষুদ্র । ভূমি হইতে এক হাজার ফুট উচ্চ টিলা অল্পই আছে। রাজ- 
মহল নগরের পশ্চিমে তিন পাছাড়, এবং মানভূম ও হাক্জারিবাগ জেলার 
সাধারণ সীমাতে, পরেশনাথ পব্ধত অপেক্ষাকৃত প্রদিদ্ধ। এতভিন্ন দুঙ্গেরের 
দক্ষিণস্থিত কড়কপুর পাহাড়, এবং কটকের পশ্চিমস্থিত পর্বতগুলিও 
প্রসিদ্ধ । 

১৮৭) আদাম, পুর্ববাঙ্গলা,বেহাঁর, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার অন্তর্গত 
বত তিনটা পর্বতঙ্রেরী অতি অল্প উচ্চ । এমন কি তৎসমুদয় পর্বত নামের 
উপবুক্ত নহে! কেবল কতকগুলি টিলার সমষ্টি মীত্র। এই সমুদয় টিলার 
অধিকাংশই ছুই তিন শত ফুট মাত্র উচ্চ। হহার মধ্যে খাসিয়াজয়স্তীর! 
পর্বত জেলার মধ্যস্থিত সিলে!ং পর্ধবত, সর্ধ্বাপেক্ষ! উচ্চ ; চট্টগ্রাম জেলাস্থিত' 
টিপাগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর । প্রত্যেক টিলারই ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় নাম 
আছে। সমুদয়ের অথব। কোন অংশের বিশেষ কোন প্রসিদ্ধ সাধারণ নাম 
নাই। | 

১৮৮। এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা কোন কোন স্থানে শ্রেনীধন্ধরূপে 
কোন কোন স্থানে ব! স্বতন্ত্র ্বতন্ত্র অবস্থিত আছে । টিলা সমুদয়ের মধ্যস্থিত 
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ভূমি কোন কোন স্থানে গুহা ও কোন কোন স্বানে উপভাকা আকারে অব- 
স্থিত আছে। টিলা সমুদয়ের অবস্থিতি হেতু, এ সমুদয় স্থানের ভূমি তরঙ্গের 
ন্যায় উচ্চ নীচ প্রতীয়মান হয়। টিলাগুলি এবং তন্মধ্যস্থিত ভূমি প্রা্বই 
জঙ্গলে আবৃত, শ্থানে স্থানে এমনও অনেক টিলা আছে, যে তাহা জঙ্গলে 
আবুত নহে। 


১৮৯। ১৭৬ ও ১৭৫ শ্রকরণের লিখিত প্রণালী অঙুসারে সমুদয় পর্বতের ও তদন্তর্গত 
শঙ্গগুলির নাম ও অবস্থানের বিষয় শিক্ষা হইলে, এবং ছ্মন্যানা বিবরণ, এতিহাসিক বিব- 
রণের ন্যায়, তৃতীয় সাধারণ নিয়মান্ুনারে শিক্ষা হইলে; শিক্ষক ছাত্রগণন্থারা তাহাদিগের 
পৃর্ধ অঙ্কিত সমগ্র প্রদেশের মানচিত্রে, পর্বত সমুদয়ের চিহ্, এবং চুড়াগুলি) অধ্যাপনা 
দ্বতীয় সাধারণ নিয়মান্ুসারে অস্কিত করাইবেন। 


৫£। সমভুমি। 


১৯*। উল্লিখিত তিনটা পর্বতশ্রেণী, এবং হিমালয় পর্বত, ৰাঙ্গল।, 
বেহার, আসাম এবং উড়ি্যার চারিটা সমভৃমি ক্ষেত্র বেষ্টন করিয়1 রহি- 
যাছে। কাছাড় ও চট্টগ্রাম গেল! ভিন্ন সমুদয় বাঞ্গল! দেশই েই বিস্তীর্ণ 
সমভূমি। এই সমভূমিতে মৃত্তিকার অধিক উচ্চতা ৰা নীচতা নাই। ইহ! 
গড়ে ছর শত মাইল দীর্ঘ ও চারি শত মাইল প্রশস্ত। সমুদ্র হইতে গড়ে 
৬* | ৭* ফুট উচ্চ।. মালদহ, দিনাঞ্জপুর, রগপুর হইতে এই ভূমিথও্ড ক্রমে 
ঈষৎ নিম্ন হইয়] দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সমুদ্রের অভিমুখে আসিয়াছে । গঙ্গা ও 
ব্রহ্মপুত্রের অস্ত্যভাগ ও যেঘন! নদী,শাখা প্রশাখা সহ,এই সমভূমি ব্যাপিয়া 
রহিয়াছে। | 

১৯১ এই সমভূমির উত্তর-পূর্বব কোণ হইতে, অথাৎ রঙ্গপুর, কুচবেছার 
ও জলপাইগুড়ি জেলার পূর্বসীম! হইতে, একটা শাখা সমভূমি ক্ষেত্র পুর্ববো- 
ত্তরদিকে, গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও ছুরজ ক্সেল1, এবং নওগী! শিবসাগর ও 
লক্ষীপুর জেলার উত্তরাংশ. ব্যাপিয়। ব্রহ্মপুত্রের হই পার্খ দিয়া বিস্তৃত হুই- 
যাছে। ইহার নাম আসামগুহা । ইহার উত্তরদিকে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে 
আসামের দক্ষিণাংশঙ্ষিত পর্বতশ্রেণী। ইহার দৈর্ঘ্য ৫৫* মাইল এবং প্রাশস্ত্য 
গড়ে ৭* মাইল। ব্রহ্মপুত্রের উপরিভাগ, শাখা প্রশাখা সহ এই সমভূমি 
ধ্যাপিয়া রহিয়াছে । 

১৯২। বাঙ্গলার সমতৃমির উত্তর-পশ্চিম কৌণ হইতে, অর্থাৎ মালদস্ু 
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দিনাজপুর ও দাঞজিলিঙ্গ জেলার পূর্বসীম1 হইতে দ্বিতীয় একটা শাখা সম- 
ভূমি ক্ষেত্র পশ্চিম দিকে, পুর্ণিয়া জেল! তাগলপুর এবং মুঙ্গেরের উত্তরার্ধ, 
মজঃফরপুর ও পাটনা জেল, গয়ার উত্তরাদ্ধ, চম্পারণ ও সারণ জেল, এবং 
সাহাবাদের উত্তরার ব্যাপিয়া, গঙ্গার ছুই পার্থ দিয়! বিস্তৃত আছে। ইহাকে 
বেহারের সমভূমি ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে । ইহার উত্তরে হিমালয় পর্বত, 
ও দক্ষিণে বেহারের দক্ষিণাংশস্থিত পৰ্বতশ্রেণী । এই সমভূমির দৈত্য প্রায় 
তিন শত মাইল ও প্রাশস্ত্য প্রায় এক শত মাইল। গঙ্গার মধ্যভাগ, শাখ। 
প্রশাথা সহ এই সমভূমি ব্যাপিয়৷ রহিয়াছে । 

১৯৩। বাঙ্গলার সমভূমির পশ্চিমদক্ষিণ কোণে, মেদিনীপুর জেলার 
দক্ষিণে বালেশ্বরনগরের নিকট পশ্চিমদ্দিকের পব্বতশ্রেণী আসিয়া, সমুদ্রের 
সমীপব্ভ্ভী হইয়াছে; কিন্তু তাহার পশ্চিম দর্ষিণে বালেশ্বর, কটক ও পুরী 
জেল! প্রায় পর্বতশূৃন্য সমভূমি। এই অমভূমি, পশ্চিমে করগ্রদ মহলস্থিত 
পর্বতশ্রেণী হইতে পূর্বদিকে সমুদ্র পধ্যন্ত বিস্তৃত আছে । ইহার প্রাশস্ত্য 
গড়ে ৬০ মাইল, দৈর্ঘ্য ১৫* মাইল। 

১৯৪ | বাঙ্গলার সমভূমির উত্তরপুর্ব্বাংশ অর্থাৎ ঢাকা জেলার উত্তর ও 
ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাংশ জঙ্গলে আবৃত । ঢাকার উত্তরে ভাওয়ালের 
জঙ্গল এবং ময়মনসিংহের পশ্চিমে মধুপুবের বা আটায়ার গড় । এই জঙ্গলা- 
বৃত ভূমি প্রাক্সই অসমান। পশ্চিমাংশের ভূমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা আছে। 
এই জঙ্গলময় এ্রদেশ উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৫* মাইল দীর্ঘ এবং পুর্ব ও পশ্চিমে 
প্রায় ৫* মাইল প্রশৃত্ত। 

১৯৫ । বাঙ্গলার দক্ষিণ সীমায় সমুদ্রের তটে সুন্দরবন নামক আর 
একটী অতি প্রশস্ত জঙ্গল আছে। ইহ! চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ 
জেলার দক্ষিণাংশ বাঁপিয়। বিস্তৃত আছে। ইহার সমুদয়ই সমান চড়াভূমি, 
কিন্তু গভীর অরণ্যে আবৃত । ক্কহার উত্তরাংশ এইক্ষণ আবাদ হইতেছে, । 
ইহার দৈর্ঘ্য পুর্বব ও পশ্চিমে ১২* মাইল, এবং প্রাশস্ত্য উত্তরদক্ষিণে গড়ে 
পঞ্চাশ মাইল। 

১৯৬। এতত্তিন্ন আসামান্তর্গত শাখা! সমভূমি-ক্ষেত্রের অধিকাংশই জঙ্গলে 
আবৃত্ত। বেহারের সমভূমির উত্তরাংশও জঙগলমন়। 
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১৯৭। উল্লিখিত চারিটা সমভূমি, ভাঁওয়ালের ধাঁ মধুপুবের গড়, এবং সুদারবন, এই 
কয়েকটা গ্কানের অবস্থান, মানচিত্রে দেখাইয়া শিক্ষা [দিবার পর, অপরাপর বিবরণ, এতি- 
হাঁসিক বিবরণের ন্যায়, তৃতীয় শাধারণ নিক্পম অনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে। 


৬। উপকুল। 


১৯৮। বাঙ্গলার দক্ষিণ সীঘা, বঙ্গীয় অথাতের উত্তর দিক ঘেরিয় রহি- 
যাছে। বঙ্গীয় অথাতের পশ্চিমোত্তর কোণে ক্রমান্বয়ে উড়িষ্যার অন্তগত 
পুরী, কটক ও বালেশ্বর জেলা, এবং বাঙ্গলার অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলা । 
উত্তর দ্রিকে বাঙ্গলার অন্তর্গত চব্বিশপরগণা, খুলনা,বাখরগঞ্জ ও নওয়াগালী 
জেলা, উত্তরপূর্ব কোণে চট্টগ্রাম জেল! । 

১৯৯। বাঙ্গলা অধিকারের অন্তর্গত এই বক্র উপকূল বাঁ সমুদ্তট সমু- 
দয়ে প্রায় ৭** মাইল দীর্ঘ। ইহার উত্তরপূর্বাংশে প্রায় ১** মাইল পর্য্যস্ত, 
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মোহানাস্থিত উপদ্ধীপ সমুদয় বিস্তৃত হিয়াছে। 
মেদিনীপুরের পূর্ব এবং চব্বিশ পরগণা জেলার পশ্চিম দিয়, হুগলী ব! 
ভাগীরধীর নোহানা । এই মোহানা হইতে উপরিউক্ত মোহানা পর্ধ্যস্ত 
সুন্দরবনের মধ্যে বুপংখাক বড় বড় মোহানা আছে। সমুদয় হুন্মরবন 
চারিদিকে কেবল খাল ও বড় বড় মোহানায় পরিপূর্ণ । এই স্বানটা বহু 
সংখাক নিদ্ন অথচ জঙ্গলপূর্ণ জনশূন্য চড়ার সমষ্টি মাত্র। 

২০০। এই উপকূলে র সম্মুখে যে সমস্ত উপদ্বীপ আছে, তন্মধো নিয়- 
লিখিত ৬্টা প্রসিদ্ধ ও প্রধান । ফল্সপয়েণ্ট, সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ সাবাজপুর, 
হাতীয়।, সন্দীপ, কুতুবদীয়া, ও মহেশখালী । 

২৯১1 কটক জেলার পৃর্বা*শে মহানদীর মোহানাতে ফল্সপয়েন্ট 
নামক একটা ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে। স্বন্দমরবনের পশ্চিমদক্ষিণ কোণে ভাগী- 
রথী ব! হ্গলীর মোহানায় সাগরদ্বীপ। এই স্থানে গঙ্গাসাগরসঙ্গম তীর্থ । 
তাহার পূর্ব দিয় সুন্দরবনের দক্ষিণস্থ চর সমুদয়। তৎপর মেঘনার মোহানায় 
কয়েকটা বৃহৎ এবং ব্হসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। সর্ধপ্রধান দক্গিণ 
সাবাজপুর প্রায় ৪* মাইল দীর্ঘ ও ১৬ মাইল প্রশস্ত। দক্ষিণ মাবাজপুরের 
দক্ষিপপূর্বে হাতীয়! ও নলচিড়া । তাহার পুর্বে সিদ্ধির চর € সন্দ্বীপ । এই 
সমুদায় বড় বড় দ্বীপের নিকট দিয় অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর আছে। টট্র- 
গ্রাম জেলার পশ্চিমে কুতুবদদীয়া চর । কুভৃষদীয়ার দক্ষিণে মহেশখালী । 


৩৬ বঙ্গদেশের বিবরণ । 


২*২। ফল্সপয্নেপ্ট, সাগর, এবং কুতুবদীয়া চরে লাইটহাউস, অর্থাৎ 
বাতিখর আছে। এই সমুদয় উচ্চ উচ্চ গৃহ গৰর্ণমেণ্টের বায়ে নিশ্মিতি । 
তাঙ্থাতে সমুদ্রগামী জাহাজ ও নৌকা সমুদয়ের সুবিধার জন্য রাত্রিতে উজ্জল 
আলো আলান হইয়া থাকে । ২*1৩* মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্য হইতে মেই 
আলো! দেখা যায় । বালেশ্বর ও ক্টক জেলার সন্ধিস্থলে মাইপুর অথব! 
পয়েন্টপালমাইরাস্‌ নামক অস্তরীপ। কুতুবদদীয়ার দক্ষিণে কুতুবদীয়৷ চেনেল 


নামক একটী শাখা! অখাত আছে। 


২৭৩ সমগ্র উপকূল এবং তৎসংলগ্র স্বীপ উত্যাদ মানচিত্রে দেখাইয়া শিক্ষা দিতে 
ইৰে; এবং ছাত্রগণের পূর্ব অকষ্ষিত মানচিত্রে ত্বীপ ইতাদি অঙ্কিত করাইতে হৃঙবে। 
তৎপর তৃতীর সাধারণ নিয়ম অনুসারে উপরিউক্ত বিবরণগুলি এতিহাসিক বিবরণের ন্যায় 


শিক্ষা দিতে হইবে। 
শ। বিল। 


২০৪1 এই প্রদেশে একটা তির আর বুহদায়তন হ্দ নাই। সেই 
হুদা উড়িষ্যার পশ্চিমদক্ষিণ প্রান্তে, গঞ্জাম জেলার কিয়দংশ পর্যাস্থ ব্যাপিয়! 
পুরী নগরের পশ্চিমদক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহার নাম চিক্কা হুদ । দৈর্ঘ্য 
প্রায় ৫* মাইল এবং প্র“স্ত্য প্রায় ১৫ মাইল। এই হুদ সমুর্জের অতিশয় 
সমীপবর্তী, এবং অনেক স্থানে ইছ! সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। ইহার জল 
সমুদ্র জলের ন্যায় লবণাক্ত । 

২০৫1 আদাম, বেহার, ছেোটনাগপুর বা উড়িষায় আর হৃদ বা বুহৎ 
বিল নাই । বাঙ্গলায়ও এরূপ ত্রদ নাই, কিন্ত বাঙ্গলার মধ্যস্থলে ও দক্ষিণাংশে 
বহুদংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বিল আছে ঠ এই সমুদয়ের জল লবণাক্ত নয়। অধি- 
কাংশই শীতের দিনে শুকাইয়] যায়, বর্ষাকালে জলপূর্ণ হয়। বাহলার 
অন্তর্গত প্রধান প্রধান নণীপগুলি বারংবার গতি পরিবর্তন করাতে এই সমুদয় 
বিলের উৎপত্তি হুইয়াছে। ইচ্ছার মধ্যে প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ কয়েকটার নাম 
উল্লেখ করা যাইতেছে । 

২৯৬) রামপুরবোয়ালিয়! নগরের কতক দুর উত্তরে মান্দ। ও ধলাবাড়ী 
নামক ছুইটী শীর্ঘথ বিল আছে। রামপুরবোয়ালিয়ার পূর্ব দিয়া নাটোরের 
পার্খে চলন বিল। ইহা] অতিশর প্রশহ্ভ। পূর্বদিকে ইহার শাখা বাহির 
হইয়! পাবনা জেল! পর্যাস্ত আসিয়াছে । এই বিলের আরও শাখা গ্রশাধা 
রাজলাহী ও পাবনা জেলায় অবস্থিত আছে। 


বিল | ৩ 


২০৭। ফরিদপুর জেলায় ফরিদপুর নগরের পুর্বদক্ষিণদিকে ঢোলসমুক্ত 
নামক একটা বিল আছে। যাদারীপুরের পশ্চিষে একস্কান দিয়া! কতকগুলি 
বিল আছে। রামশীলদীঘি, বাধিয়া, বড়ুয়া, কাজলা, চন্দনা, ইহার মধ্যে 
বৃহৎ । বরিশাল জেলার উত্তর পশ্চিমাং শে, একন্থান দিয়া কতকগুলি বিল 
আছে। তন্মধ্যে ধলবাড়িয়া, বলিয়া, ঝমঝমিয়া, দেওপুর ও আস্কার বিল 
সর্বাপেক্ষা প্রধান। বরিশাল নগরের দক্ষিণপশ্চিমদিকে রামপুরচাচুরী 
নীমক একটী প্রশস্ত বিল আছে । 

২*৮। যশোর নগরের পূর্বদক্ষিণে খুলন! পর্ন কতকগুলি বিল 
আছে। তন্মধ্যে বোকার বিল, মিয়ার বিল, ডাকাতিয়।, রামপুর ও খুকিয়া 
বিল সর্বপ্রধান। হৃহার পূর্বদিকে বড় বিল, আখা, কোল্লা, ঘাউবিলিয়, 
প্রভৃতি বিল। 

২০৯। শ্রীহট জেলাতে প্রধান প্রধান নদীর পার্খে বহুসংখ্যক বিল 
আছে। তৎসমুদয়ের স্থানীয় মাম হাওড় । 

২১*। চব্বিশ পরগণার পূর্বাংশে বন্থুরহাটের পূর্ব্ব দিয়া বালী, দল- 
ভাঙ্গা ও বেড়া বিল। ইহার পশ্চিমে দক্ষিণে কুলগাছী বিল। কলিকাতা 


নগরের পূর্বদিকে এক প্রশস্ত বিল আছে, তাহার জল লোণা। 


২১১। অধাপনার তৃতীর সাধারণ নিয়মানুসারে এই পরিচ্ছেদের লিখিত বিষয়গুলি 
শিক্ষা দিতে হইবে । পুস্তকের অন্থর্গত তৃতীয় মানচিঝে এই সমুদয় বিল প্রদর্শিত হয় নাত । 
অন্য ঝড় মনাচক্র থাকিলে তাহা হইতে বিঙ্গগুলি ছারগণের পূর্ব আক্কত মানচিত্রে অঙ্কিত 
করাহতে হইবে। 


চতুথ অধ্যায় ।- প্রধান নগর। 


১। সাধারণ মন্তব্য | 
২১২1 প্রতোক জেলাতে একটী সদর ষ্টেশন অর্থাৎ প্রধান নগর 
আছে । জেলার শাসনসংক্রাস্ত কর্তৃপক্ষের সেই নগরে থাকিয়া জেল 
শাসন করেন । প্রায় সমুদয় জেলার গ্রধান নগরই জেলার নামে অভিছ্িত। 
প্রত্যেক জেল! গড়ে ১*।১৫টী থানাতে বিভক্ত। প্রায় সর্বত্রই থানাগুলি 
জেলার অন্তর্গত প্রধান প্রধান স্থানে স্থাপিত অধিকাংশ জেলা পুনরায় 
ছুই, ছিন, বা ততোধিক দবৃডিবিসন্ঃ অর্থাৎ মহকুষাতে বিতক্ত। কয়েকটা 





৩৮ বঙ্গদেশের বিবরণ । 


থানা লইয়া এক এক মহকুমী। মহকুমার প্রধান নগরগুলিকেও মহকুম? 
বলা গিয়! থাকে । জেলার সদর ষ্টেশন যে মহকুমার প্রধান স্থান তাহাকে 
সদর মহকুমা বলা যায় । 

২১৩। অধ্যাপনার তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অন্ুপারে উপরের লিখিত সংজ্ঞাগুলি শিক্ষণ! 


দেওয়া কর্তবা। 


২১৪। নিয়ে প্রধান নগর সন্বক্ধেযে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে, 
তাহাতে প্রত্যেক জেলার বিবরণ উপলক্ষে নিতান্ত আবশাকীয় নগরগুলি প্রথম প্রকরণে 
এবং অনান্য নগর খ্িতীয় প্রকরণে, পিখিত হইল ! প্রথমতঃ প্রথম প্রকরণের পিখিত নগর” 
গুলির বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্তবা। শিক্ষক উল্লাখত নগরগুলি, অগ্রে মানচিত্রে দেখাইয়া 
দিয়, অধ্যাপনার প্রথম সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দিবেন । তৎপর অপর:পর বিবরণ 
তৃতীয় নিয়মানুসারে শিক্ষ। দেওয়া! আবশাক। অবশেষে শিক্ষক ছাত্্রদিগকে দিয়া, ভ্িতীয় 
সাধারণ নিয়ম অনুসারে, তাহ্াযাদগের পূর্ব অঙ্কিত মানচিত্রে নগরগুলি অঙ্কিত করাইবেন। 
প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিবরণ মধ্যে প্রথম প্রকরণের লিখিত নগরগুলির বিষ্গ শিক্ষা 
হইলে পর প্রতোক জেলাগ্তিত বিদ্যালয়ে সেই জেলার অন্যান্য নগর ও তৎসম্পকীয় পিবরণ 
শিক্ষা দেওয়া কর্তৃষ্য। 


২। প্রেনিডেম্ি বিভাগ । 

২১৫ | কলিকাতা নগরী-- ইংরেজেধিকৃত ভারতবর্ষের রাজধানী । এই 
স্বানে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের বাসস্তান ও শাসন সম্পর্কীয় প্রধান 
প্রধান আপিস অবস্থিত আছে। আর এই স্তান ভারতবর্ষের পূর্বোগ্তর 
ভাগের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলীয় | ইহ] চব্বিশ পরগণা জেলাতে, ভাগীরথী বা 
হুগলী নদীর পুর্বপারে অবস্থিত | নদীর তীর দিয়! প্রায় ৭। ৮ মাইল দীর্ঘ, 
এবং নদ্দী হইতে নগরের পুর্ব্ব সীম! পর্য্যন্ত ন্যনাধিক ৩ মাইল 

২১৬। কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় সাঁড়ে চারি লক্ষ । ইহার মধ্যে 
হিন্দু তিন লক্ষ, এবং মুসলমান ও অন্যান্য জাতি দেড় লক্ষ, তন্মধ্যে গ্রীষ্টান 
২* হাঁজাঁর, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্দাবল্বী ২-হাঁজার। কলিকাঁতার চতু- 
স্পার্থ্স্থ সহরতলী, অর্থাৎ সংলগ্নস্থান, যথা] বরাহনগর, শিয়ালদহ, আলিপুর, 
ভবানীপুর, হাবড়! ইত্যাদি লইয়া কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। 

২১৭। কলিকাতা প্রধান বাঁপিজ্য স্থান বলিয়া এই স্থানে বহুসংখ্যক 
বিদেশীর জাহাজ আসিয়া থাকে, এবং বহুবিধ কারবার স্থান ও কারখান। 
আছে। পশ্চিম দিক হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, পূর্ব দিক হইতে পূর্ব 
বাঙ্গলা রেলওয়ে, এবং দক্ষিণ দিক হইতে মাতলা রেলওয়ে, কলিকাতায় 


প্রধান নগর । ৩ 


আপিয়াছে। একটা প্রকাণ্ড লৌহ-নিশ্মিতি সেতুদ্বারা কপিকাতা, হুগলী 
নদীর পশ্চিম পারস্থিত ভাঁবড়া প্রভৃতি নগরের সহিত সংযুক্ত আছে । কলি- 
কাতার লোকের ব্যবহার জন্য, কিঞ্চিৎ উত্তরস্থিত পলতা নামক স্থানে, 
কলদ্বারা গঙ্গা হইতে জল উঠান হয়। দেই জল পরিষ্কৃত হইবার পর, মৃত্তি- 
কার নিম্ন দিয়া লৌহনিশ্মিত প্রণালী বা চর্গিদ্বারা, কলিকাত্তায় আনীত হয়, 
এবং এপ ক্ষুদ্রায়তন চূঙ্গিদ্বারা রাম্তায় রাস্তায়, বাড়ীতে বাড়ীতে বিতরিত 
হয়। এইরূপ আর এক শ্রেণীর চুর্গি সহকারে জালাইবার বাম্প রাস্তার 
বাতিতে ও লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে বিতরিত হয়। নগরের সকল স্থান 
হইতে ময়ল1 ও উদ্বত্ত জল যাইবার জন্য মৃত্তিকার নীচে তৃতীয় এক শ্রেণীর 
প্রণালী নিশ্মিত আছে । সেই প্রণালী যোগে ময়লা ইত্যাদি নগরের পূর্ব 
দিকস্থিত লোণ। জলের বিলে নিক্ষিপ্ত হয়। নগরের প্রধান প্রধান সমুদয় 
পথেই গাড়ী ও লোক চলিবার পৃথক পৃথক্‌ স্থান নির্দিষ্ট আছে। প্রধান 
প্রধান গাড়ীর প্রাস্তাঁয় লোহার রেল স্তাপন কর! হইয়াছে । তাহার উপর 
দিয়! টেমগাড়ী চলে। ট্রেমগাড়ী, রেলগাড়ীর ন্যায় কলে চলে না, তাহা 
ঘোঁড়াক্প টানে । অনেক রাস্তার পার্খে শ্রেণীবদ্ধরূপে বুক্ষ লাগান আছে। 
কলিকতায় ফোর্ট উইলিয়ম নামক ইংরেজদ্রিগের প্রধান ছর্গ নির্ট্দিত 
আছে। সেই ছুর্গের পার্খে গড়েরমাঠ। 

২১৮। কলিকাতা নগরীর শাসন ও রাস্তাঘাট ইত্যাদি সঙ্পকীঁয় কাঁধ্য- 
সম্বন্ধে চব্বিশ পরগণ। জেলার সহিত কোন সংঅব নাই। নগরবাসী লোক- 
দিগের মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা নগর সম্পকীয় অনেক কাধ্য নির্বাহিত হয়। 

২১৯। চব্বিশ পরগণ।া।+-দদর ষ্রেসন আলিপুর, কলিকাতার দক্ষিণে 
অবস্থিত । এই স্থানে জেলার কাধ্যকারকগণ, বাঙলার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর 
ও প্রেসিডেশ্নি বিভাগের কমিননর বাস করেন। এই জেলা! ৬টা মহকুমাতে 
বিভক্ত । সদর ্রেদন “ভন্ন অন্ান্ত মহকুমা, দমদম1, বারাসত, বারাকপুর, 
ডাঁরমণ্ডহারবার, ও বনুরহাট । 

২২৯। অন্যান্য নগর। কলিকাতার নিকটবর্তী কাঁলীঘাঁটে প্রসিদ্ধ 
কালীর মন্দির; খিদিরপুর ও বালিগঞ্জ অনেক ইংরেজের বসতি ও করবার 

স্থান। শিয়ালদহ পূর্ব-বাঙ্গল1 রেলওয়ের গ্রান্তস্থিত ্েসন, তথায় অনেক 


৪৪ বঙ্গদেশের বিবরণ । 


পাটের, কারখানা আঁছে। বালিয়াঘাট। বালাম চাঁউলের প্রধান আমদানী 
স্থান? বরাহনগরে চটের কল ও গবর্ণমেণ্টের কামানের কারধান1 আছে। 
দমদম ও ইছাপুরে গবর্ণমেন্টের বারুদ ইত্যাদির কারখানা এবং গৌরীভ।! 
ও কামারহাটী গ্রামে চটের ও্‌তার কল আছে।-মাতলা নদীর উপর 
পোর্ট ক্যানিং বা মাতলা। এই স্থানে চাউলের কারখানা আছে এবং 
জাহাজ আমিয়! থাকে । সাগরহ্বীপ তীর্থস্থান, তথায় বৎসর বংসর মেলা 
হয়। কালীপাড়1, কাঠালপাড়1, ভাঙ্গা রহাট, খাড়ী প্রভৃতি স্থানে বাৎসরিক 
মেলা হয়। গোবরডাঙ্গাতে চিনির কারখান! আছে। জগতদলে অনেক 
নৌকার আমদানী হইয়া থাকে । দক্ষিণেশ্বর, পানিহাটী, স্থখচর, লওয়া- 
বগঞ্জ, হালিসহর প্রভৃতি স্থানে প্রধান বাজার আছে। চাপাছাটা, টালীগঞ্জ, 
গডিয়, জয়নগর, শ্র্ষযপুর, মালঞ্চ, বাসড়া, প্রতাপনগর, রাঙ্জাহাট, চেত্ল। 
প্রভৃতি স্থানে চালের ও স্বন্দরী কাঠের বিকি কিনি ও অনেক নৌকার 
আমদানী হয়। দেবহাটীতে অনেক ঝিনুকের চুন প্রস্ততহয়। অন্যান্য 
নগর বাঘজালা, কলারোয়া, বাঁড়িহাটী, টাকী, রাজপুর আবিপুর, মায়াপুর, 
রায়পুর, হোসেনাবাদ, ফল 21, আড়িয়াদহ, আগরপাঁড়া, খড়দহ, কুলপী, 
কলিঙ্কা, গোবিন্দপুর. কদমগাছি কাচরাপাড়! নৈহাটী, শ্যামনগর ইত্যার্দি। 
বাঙ্গলাতে কলিকাতা, বারাকপুর ও দমদম] এই তিন স্থানে সৈম্ত থাকে । 

২২১। নদদীয়ঠ।--সদর ষ্েসন কৃষ্ণনগর । এই জেলা €৫টী মহকুমাতে 
বিভক্ত। সদরষ্টেসন ভিন্ন অন্যান্য মহুকুম! মেহেরপুর, কুষ্টিয়া চুয়াডাজা, 
ও রাণাঘাট | কুষঞ্ণচনগরে প্রসিদ্ধ রাজার বাটা । এখানে দোলের সময় মেলা 
হয়। উৎকৃষ্ট পুতুল ও মাটির মুষ্তি প্রস্তুত কর বিষয়ে কৃষ্ধনগর প্রপিন্ধ। 

২২২1 অন্যান্য নগর । শাস্তিপুর, মবন্ধীপ, অগ্রন্বীপ, স্ুন্দরপুর, খোষ-' 
পাড়া, কুলীয়।, প্রভৃতি তীর্থস্থান । ইহার অনেক স্থানে বাংসরিক মেলা ও 
গঙ্গান্নান উপলক্ষে যাত্রীর সমাগম হয়। নবদ্বীপ সংস্কত আলোচনাবিষয়ে 
অতি প্রসিদ্ধ স্থান। প্রধান বাণিক্্যস্থান, চাপড়া, স্বরূপগর্ীঃ কাসিমপুর, 
চাঁকদহ; কালীগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, হাসখালী, আলমডাঙ্গা! ইত্যাদি । অন্যান্য 
প্রসিদ্ধ স্থান, উলা বা! বীরনগর, কুমারখালী, গৌসাইছুর্গাপুর, দ্বাগুলী, 
কূড়লগাছি, সুড়গাছ, দেবগ্রাম, পলাসী ইত্যাদি। 


প্রধান নগর । ৪৩ 


২২৩. হিন্দু রাঁজাদিগের সময় নদীয়াতে রাঁকধানী ছিল। পুর্বে ভাগী- 
রীর 'তীরব্তী স্থানগুলি অতান্ত প্রদিদ্ধ ও স্বাস্থ্যজনক ছিল। এইক্ষণ 
অনেক স্থান অস্বাস্থ্যকর 

২২৪। মুরশিদাবাঁধ।--সদর ষ্টেসন বহরমপুর । অন্যাষ্ঠ মহকুম। লাল- 
বাগ বামুরশিদাবাদ, কান্দি ও জনিপুর । মুরশিদাবাদ বাঙগলীর মুসলমান 
নবাবদিগের রাজধানী ছিল। জঙ্গিপুর বাণিজ্যন্থান | 

২২৫। অন্যান্ত প্রধান নগর, বেলডাঙ্গ1, মরত্রাঁম, সতী, আজিমগঞ্জ | 
পিয়াগপ্জ, মুররই, বালুচর, নলঙ্থাটী, ভাপঘাটা, ইত্যা্ছ বাণিজাস্থান। 
দৌলতাবাদ, ভগবানগোলা, কাশিমবাজার, প্রন্থত্তি পুবের্ব প্রসিদ্ধ কারবার 
স্বানছিল। এই সকল স্থানে অনেক রেশমের কারবার ছিল। এইক্ষণও 
এই জেলার কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ মুজাপুরে, রেশমের কারবার 
আছে। খাগ্ড়াতে উৎকৃষ্ট কাঁসা ও পিতলের জিনিস প্রস্তুত হয় | বেলিয়1- 
নারায়ণপুরে পূর্বে লোহা প্রস্তুত করিবার কারখানা ছিল । ধুলিয়ানে ও 
রদুনাথগঞ্জে বাৎসরিক মেলা হয়। 

২২৬1 বশৌহর।- সদর ষ্রেসন যশোহর। অন্যান্য মহকুম। ঝিনাইদহ, 
বনগা, মাগুরা ও নড়াল। ঝিনাইদহ ও মাগুরাতে চিনির কারবার হয়। 

২২৭। অন্ঠান্ত প্রধান বাণিজ্যস্থান, কলকীরহাট, আলাইপুর, কেশব- 
পুর, চৌগাছ?, খাঞ্জুরা, বন্গুন্দিয়],কোটটাদপুর, নলদী, কালীগঞ্জ, রাজাহাট, 
নারিকেলবাঁড়ীয়া, লঙ্্মীপাশ।, নলডাঙ্গা! ইত্যা্দি। এই সমুদয় স্থানে অনেক 
গুড় ও চিনির কারখানা আছে । বিনোদপুর, জয়দীয়া, জয়পুর, কাশিমপুর, 
আঠারথাদ।, কালীয়া, নলডাপ্গা, বন্গ্রাম, মহেশপুর, ইত্যাদি অনেক ভদ্র- 
লোকের বসতিস্থান। 

২২৮। খুল্না।--ই্হ। অল্পদিন হইল পৃথক্‌ জেলারূপে পরিণত হই. 
য়াছে। সদর ঞ্েসন খুলনা । অন্তান্ত মহকুমা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট; 
পুর্বে চব্বিশ পরগণ। ও ঘশোহরের ম€ছকুম। ছিল । 

২২৯। অন্যান্ত প্রধান নগর । সেনেরবাজার, আলাইপুর, ফকীরহাট, 
বাগেরহাট, ফুলতলা, তাঁল।, প্রভৃতি বাণিভ্যস্থান। মোরেলগঞ্জ, টাদখালী, 
মসজিদকুড়, গ্রভৃতি সুন্দরবনের নূতন আবাদ মধ্যে স্থাপিত বাণিজাস্থান। 

থ--৬ 
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সেনছাটা বৈদ্যের প্রধান কুলীনদিগের বাসস্থান । কপিলমুনি পুরাতন স্থান, 
এখানে চৈত্রমাঁসে মেলা হয় । 
৩। বদ্ধমান বিভাগ । 

২৩০ | হুগলী ও হাঁবড়া ।_-সদর ষ্টেসন হুগলী ও হীন । অন্যান্য 
মহকুমা, ভ্রীরামপুব, উলুবেড়ীয়া, ও জাহানাবাদ । বদ্ধমান বিভাগের কমি- 
শনর ছুগলীতে বাস করেন । মুসলমান রাজত্বসময়ে হুগলী, চড়া, শ্রীরামপুর 
গ্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয়দিগের কারবারের কুঠা ছিল। চন্দনগর এইক্ষণও 
ফরাপণদিগের অধিকৃত। | 

২৩১। অন্যান্য নগর। বৈদ্যবাটী, ভড্রেশ্বর, উলুবেড়ীয়া, বলাগড়, 
মগর1 ইত্যাদি প্রধান বাণিজাস্থান। হাবড়1, সালিখা, ঘুসড়ী, প্রভৃতি 
কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে বিস্তর কারখানা আছে। বালিতে প্রসিদ্ধ 
কাগজের কল 'আছে। বৈদ্যবাটা, বাশবাডিয়া, কোত্রঙগ, উত্তরপাড়া, 
€ক্ণন্সগর, গুপ্তিপান়া প্রভৃতি স্থানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি । সাশুগী 
ও ভ্রিবেণী, অতি প্রাচীনকাণে প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্তান ছিল। অন্যান্য প্রসিদ্ধ 
স্ঞান, মাহেশ, তারকেশ্বর, বন্দেল, পেড়ে, বৈচি, উদ, মহেশরেখা, 
হরিপাল, আমতা গ্রভৃতি । মাহেশে জগন্নাথের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। 

২৩২। বর্ধমান? সদর ষ্রেসন বদ্ধমীন। অন্যান্য মহকুমা কাল্না, 
কাটোয়া ও রাণীগঞ্জ। বদ্ধীমানের রাজার বাড়ী বিখ্যাত স্থান। কাল্লা, 
ও কাটোয়া প্রধান বাণিজ্য স্তান। কাঁটোরার ত্র বিখ্যাত । রানীগঞ্জের 
চতুষ্পার্শে অনেক কয়লার খনি আছে। 

২৩৩। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান, শ্যামবাজ্জার, বালী, দাইহাট, খণ্ডখোষ, 
ঘুসকারা, শক্তিগড়, কানু, ইন্দনাস, সাহেবগঞ্জ, বুদবুদ ও সোণামুখী। কসবা, 
মানকর প্রভৃতি বাণিজ্য স্থান। রাধাকাস্তপুর ও মেমারীতে কাপড় প্রস্তত 
হয়। শিয়ারশোঁল, ইগেরাঁ, হরিশপুর, চৌকিডাঞ্গা, বাশড়া, মঙগলপুর ইত্যা- 
দিতে কয়লার খনি, সীতারাঁমপুরে লোহার, ও বেলগনিয়াতে প্রীশ্ুরের খনি 
আছে ।' দেওয়ানগঞ্জ ও দিগ্নগরে পিতলের জিনিস প্রস্তত হয়। 

২৩৪। মেদিনীপুর ।-- সদর ষ্টেসন মেদিনীপুর ।প্অন্যান্ট মহকুাণ তমো- 
লুক, ঘাটাল ও কাথী। তমোলুক হিশ্দু রাজাদিগের সময় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। 
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২৩৫1 অন্যান্য নগর । চন্ত্রক্ষোণ1, নাড়াজোল, কয়াপাট প্রভৃতি স্থানে 
কাপড় প্রস্তত হয়। দাসপুর, কলাসিয়াড়ি ও আনন্দপুরে রেশমের কারখান। 
ও নওয়াদাতে চিনির কারখানা আছে । রঘুনাথপুর ও ক্ানীজোড়াতে শপ 
প্রস্তুত হয়। ঘাটাল, দ্[তন ও গড়বেতা বাণিজ্য স্থান । বীরকুল ও টাদপুর 
সমুদ্রের নিকটবন্্া স্বাস্থাজনক স্থান । 

২৩৬) বাঁকুড়া ।--সদর ষ্টেসন বাঁকুড়া । দ্বিতীয় মহকুমা বিষ্ুপুর, 
পূর্বে জেলার প্রধান স্থান ছিল । এই স্তানে অনেক ভদ্রলোকের বমতি। 

২৩৭। অন্যান্য নগর । বাণিজ/ন্তানঃ বারজোড়া ও রাজগ্রাম | অন্যান 
প্রধান স্থান 'ওল্ভা, চাট না, গঙ্গাজলহ1টা, খাটরা, কোটালপুর ইত্যাদি। 

২৩৮৫ বীরভূম 1--সদর সন শিউড়ীঃ টিলার উপরে স্থিত ও নিকটে 
অনেক পাথর পাওয়! যায়| দ্বিতীয় মহপুম1, রানপুরহাট । 

২৩৯ । অন্যান্য নগর | ইলামবাজারে লাক্ষার কারবার ;ঃ এবং গন্ু- 
টায়, স্কুল, ও ময়ুয়েখরে রেশমের কারপার হয়। ছুবরাসপুর বাণিজ্য 
স্থান। তাতিপাড়াতে কাপড প্রস্তত ভয়; হহার নিকটে ভূমবকেশ্বর নামক 
উষ্ণ প্রশ্রবণ। কেন্দুলী জয়দেবের জন্মস্থান, এই স্থানে বৃহৎ মেল 5য় । অন্য 
প্রসিদ্বস্তান নাগর ও বোলপুর । 

২৪০। মেদিনীপুর, বাকুডা ও বীরভূম এই ঠিন জেলায় লোক বসতি 
অল্প । এখানে বহুসংখ্যক ধাঙ্গড়, সাওহাল, কোল, ভিল, প্রভৃতি পাব্দত্য 
লোক বাস করে। 

৪1 রাঁজদাহী বিভাগ । 

২৪১।. রাজসাহী।-সদর সন রামপুরবোয়ালিয়া। উহা প্রধান 
বাণিজ্য স্থান, পুর্বে অনেক রেশমের কারবার হইত । এই স্তানে রাজ- 
সাহী বিভাগের কমিসনর বাস করেন। অন্যান্য মহকুমা নাটোর ও 
নওগা । 

২৪২। অন্যান্য বাপজ্য স্তান, গোদাগাড়ী, ভবানীগঞ্জ, কলাম, ও 
লালপুর । শেষোক্ত ছুই স্কানে অনেক তামা পতলের জিনিগ প্রস্তত হয়। 
নওগাতে ভারতবর্ষের ব্যবহৃত সমস্ত গাঁজা জন্মে। নাটোর, প্ুতীয়া ও দিখা- 
পাতীজ1, রাজা উপাধিবিশি& প্রধান জযিদরদিগের বাসস্থান সরদই 


৪৪ বঙ্গদেশের বিবরণ । 


রেশমের কারবার স্থান। মন্দা ও থেতুরে বাৎসরিক মেলা হয়। অন্যান্য 
প্রধান স্থান, বাঘা, তানোর, চারঘাট ইতাদি। | 
.২৪৩। পাঁধনা ।-সদর ষ্টেসন পাবন!। অন্য মহকুমা সিরাজগঞ্জ । 
সিরাজগঞ্জ অতি প্রধান বাণিজ্য স্থান। ব্রন্গপুত্র, তিস্তা, প্রভৃতি নদী দিয়া 
এই স্থানে অনেক বাণিজ্য সামগ্রীর আমদানী হয়। এখাঁনে চটের ও 
পাটের কারখানা আছে। | 

২৪৪। অন্যান্য বাণিজ্য স্থান, সাহাজাদপুর,রায়গঞ্জ ইত্যাদি । অন্যান্ত 
প্রধান স্থান বেলকুচী, উলাপাড়া, মথুরা, চাটমহর, তাতিবন্দ, স্থলবসন্তপূর 
ও দোগাছী। | 

২৪৫। বগুড়া ।- সদর ষ্রেসন বগুড়া । প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান সেরপুর । 

২৪৬। অন্যান্য নগর । বাণিজ্য স্থান শিবগঞ্জ। মহাস্বানগড়, বদাল- 
গাছী প্রভৃতি প্রাচীন স্থান। মহাস্থানগড়ে করতোয়। মান উপলক্ষে অনেক 
যাত্রীর সমাগম হুয়। অন্যান্য নগর চান্দপীয়া, বেলমালা, দমদম, জামণল- 
পুর, নওয়াবগঞ্জ ইত্যাদি । 

২৪৭। রঙ্গপুর।--সদর ষ্টেসন রঙ্গপুর; এখানে উৎকৃষ্ট সতরঞ্চি প্রস্তত 
হয়, আর বাৎসরিক মেলা হয়; অন্তান্ত মহকুম! কুড়িগ্রথম, গাইবান্ধা, ও 
নীলফামারী । 

২৪৮1 অন্ঠান্ত বাণিজ্য স্থান মাহিগঞ্জ, নিসবতগঙ্গ, চিলমারী, কাঁকি- 
নিয়া, ভোটমারী, কালীগঞ্জ, বেতগাড়ী, সুন্দরগঞ্ত, বুছীরহাট, বদরগঞ্জ, 
ভবানীগঞ্জ,সাহেবগঞ্জ, তারাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ ইত্যাদি । বড়বাড়ীতে হাতীর 
দাত ও মহিষের শিক্ষের জিনিস গ্রস্তত হয়। দরওয়ানীতে ধাৎসরিক মেলা 
হয়। ভাগলী, পানিআলাঘাট, দুর্গাপুর ইত্যাদি স্থানে কাগজ প্রস্তত হয়। 
তাহেরপুরে রেশমের কারবার হয়। অন্যান্য প্রধান স্থান তুষভা গার, জল- 
ঢাক, ডিম্লা, ফুরণবাড়ী, নাগেশ্বরী, উলিপুর, পীরগঞ্জ, সাছুল্লাপুর, সাঁল- 
মারী, ঘোড়ামারী, গজঘটা, কুলাঘাট, পাটগ্রাম, বাগ্ডোগ্রা পাচগাছী, 
যাত্রাপুর ইত্যাদি | 

২৪৯। দিনাজপুর ।--সদর ্রেসন দিনাজপুর । প্রধান বাণিজ্যস্থাদ কালী- 
গঞ্জ,বীরগঞ্জ,ভবানীপুর ইত্যাদি। ভৰানীপুরে প্রসিদ্ধ নেকমর্দনের মেল! হক! 
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২৫০। অন্যান্য বাণিজ্য স্থান পাটীরাম, পাটনীতলা,হবর1, নওয়াবগঞ্জ, 
ঘোড়াঘাট, চুঁড়ামন, আট ওয়ারী, রাইগঞ্জ,ঠাকুরগাও,কগ্কনগর, নয়াবাজার, 
কাটানগর, জয়পুর, গঙ্গারামপুর, মহাদেবপুর, রাণীগঞ্জ, ঢাকাইল ইত্যার্দি। 
'ন্যান্য নগর, রাম্বারামপুর, হেম্তাবদ, চিস্তামন | কান্ত নগরে কাত্বছ্ছির 
গ্রসিদ্ধ মন্দির, এবং ছুম্ছুমার নিকট বানরাছ্ার বাড়ী ও গড় আছে। এই 
জেলাতে কতকঞ্চলি প্রসিদ্ধ দিঘি আছে। 

২৫১। কোচবিহার ।-_-এই জেলা সাক্ষাৎ স্থন্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের 
অধীন নহে । €কোচবিহারের রাজ। ইহার অধিকারী । সদর &্টঁসন ও রাঙ্জ- 
ধানী কোচবিহার। 

২৫২। অন্যান্য প্রধান নগর, তারাগঞ্জ, ধবলকুড়ী, কড়ইবাড়ী, দিন- 
হট! ইত্যাদি। | 

২৫৩। আঅলপাইগুড়ী।-সদর ষ্টেসন জলপাইগুড়ী। অন্য মহকুমা 
আলিপুর। 

২৫৪1 অন্যান্য প্রধান নগর, ময়নাগুড়ী, হল্দীবাড়ী, বকৃসাছুয়ার, 
তেঁতুলীয়া, তিতগড়, ফালাকোটা, ইত্যাদি। 

২৫৫। দ্বাজিলিং 1 সদর ষ্রেনন দাজিলিং। সমুদ্র হতে ৬ হাজার 
ফুট উচ্চ হিমালয়ের উপত্যকার উপর এই নগর নিম্মিত »ইয়াছে। উচ্চতা] 
হেতু এই স্থান শ্রীতপ্রধান। ইংরেজদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়! 
অনেক ইংরেজ এখানে আসিয়। থাকেন । 

২৫৬। অন্যান্য প্রধান নগর, শিলিগুড়ী, ক্রসিয়ঙগগ, ফাসিদেওয়া, 
পাঙ্খাবাড়ী, ডালিংফোর্ট ও ঠাকুরগঞ্জ | 

৫1 ঢাঁকা বিভাগ । 

২৫৭1 চাঁকা।--সদর ষ্টেসন ঢাক।। ইহা। ঢাক বিভাগের কমিশনরের 
বাসস্থান। অতি প্রাচীন সময়াবধি এই স্থান মুসলমান নবাবদিগের রাজ- 
ধানী ছিল। নবাবদ্দিগের অনেক কান্তির ভগ্নাবশেষ এখন পর্যাস্তও বর্তমান 
আছে। কাপড় ও সোণা ব্বপাঁর কার্যের জনা এই স্থান বিখ্যাত। অন্যান্য 
মহকুম! নারারণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ অতি প্রধান 
'বাণিজ্য স্থান। ইহা পুর্ববাঙ্গলার অধিকাংশ কারবারের কেন্ত্র স্থান। মুন্সী- 
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গঞ্জের নিকট প্রসিদ্ধ কার্তিক বারুণীর মেল! হয়! মাণিকগঞ্জ গ্রাধান বাণিজ্য 
ল্গান। 

২%৮। অন্যান্য বাণিজ্য স্তান, দিদ্ধিগঞ্জ, মদমগঞ্জ, মির কার্দিম,সাভার, 
ঘিওর, জাফরগঞ্জ ইত্যাদি । সোণার গা, অতি প্রাচীন স্থান, যোযানদিগের 
সময়ে উৎকৃষ্ট কাপড়ের জনা প্রসিদ্ধ ছিল। জয়দেবপুর ও তে ওতা, রাজা 
উপার্ধিবশিষ্ট প্রপান জমিদারদিগের বাসস্থান । ষোলঘর, হাঁসারা, নারিসা, 
সোণারক্গ, বহর, ভ্ীনগর, মালথানগর, মুডপাড়া, ধামরাই, মত, বায়র। 
প্রভৃতি স্থানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি স্কান ॥ অনান্য প্রসিদ্ধ স্থান কালী- 
গঞ্জ, কাপাপীয়া, রাঁজাবাড়ী, গোবিন্দপুর, নয়াবাড়ী, ফিরিঙ্লিবাঞ্চার, রাম 
পুর, রূপগঞ্জ, নৰাবগঞ্জ ইত্যাদি । | 

২৫৯। ফ্রিদপুর ।--সদর ষ্টেনন ফরিদপুর | এখানে বাৎসরিক কৃষি- 
গ্রদর্শনী মেল] হয়। অন্যান্য মহকুমা গোয়ালনা ও ম্লাদারীপুঞ্র । গোম্বালন্দ 
পূর্ববাঙ্গল। রেলওয়ের প্রান্ত বলিয়! এখানে অনেক ষ্টামার €নৌক বাণিজ্য- 
সামগ্রী ও লোকের সমাগম হয়। মাদারীপুর, পাট, তামাক, তৈল ইত্যাদির 
বাণিজ্যস্থান। 

২৬০) অন্যানা বাণিজ্য স্তান মইদপুর, ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, বোয়াল- 
মারী, মধুখালী, কামারথালী, জামালপুর, কানাইপুব, বেতাঙ্গ৷ ইত্যাদি । 
রাজনগরে রাজা রাজবল্লভের বাড়ী ও বহুস্তর ক্ষীর্তি ছিল। তৎসমুদায় এই 
ক্ষণ পল্মায় ভাঙ্গিয়াছে। এই নদীতে অনেক কীত্তি ভারঙ্গিয়াছে বলিয়া! ইহার 
অন্যতম নাম কীর্তিনাশ1। কোটালীপাড়াতে অনেক ব্রাঙ্ধণ ভদ্রলোকের 
বনতি। সাতোর উৎকৃষ্ট শীভলপাটীর জন্য বিখ্যাত। মুকস্ুদপুরের নিকট 
বাৎসরিক মেলা হয়। অন্যান্য নগর এগীড়নদী, মুলফতগঞ্জী, পাচচর 
ইত্যাদি ্‌ 

২৬১। বাখরগঞ্জ ।- সদর ছ্রেসন বরিশাল । অন্যান্য মহকুমা পিরোজ- 
পুর, পটুয়াখালি, ও ভোল!। 

২৬২। নলছিটী, ঝালকাটী, সাহেবগঞ্জ,কালীগঞ্জ, স্ববিদথালী,বাউষফল, 
দৌলতর্খ। ইত্যাদি বাণিজ্যের স্থান । পিরোজপুর, ঝালকাটা, রুলসুকাী, 
পাযাুটাস্কা, ভা রিয়া, কালীনুরি, স্নরীপাড়া, নলচিরা ইত্যাদি হেন 
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বাৎসরিক মেলা হয়। ইহার অনেক স্থানে বহসংখ্যক ভদ্রলোকের বসতি । 
অন্যান্য নগর নয়ামাটি, কাউখালী, কাচাবালীয়, মেন্দিগঞ্জ, মৃজাগঞ্জ, 
ধনিয়া মনিয়।, ইত্যাদি । 

২৬৩। ময়মনসিংহ 1-- সদর ্টেসন ময়মনসিংহ বা নসিরাবাদ। অন্যান্থ 
মহুকুমা,জামালপুর, নেত্র কোণা,টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ । জামালপুর বাণিজ্য- 
স্থান, কিশোরগঞ্জে মেল! হয়, এবং পৃর্ব্বে অপিক কাপড়ের কারবার ছিল। 

২৬৪ । সেরপুর উনতস্থান, স্থানীয় স্থশিক্ষিত জমিদার বাবুদের সাহাষো 
ইহার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । সুসঙ্গ দুর্গাপুর, মুক্তাগাছা, রামগোপালপুর 
রাজা উপাধিধারী বিখ্যাত ক্মিদারদিগের বাসস্থান । প্রধান বাণিজ্যস্থান 
ভৈরববাজার, কঠিয়াদী, শস্তুগঞ্জ, করিমগঞ্জ, ধাপুনীয়া, গোবিন্দগঞ্জ, সুবল- 
খালী, দত্তের বাজার, কালীয়া, চাপড়া,ললিতবাড়ী ইত্যাদি । ঘাশুনবাড়ীতে 
ব্রহ্মপুত্র ক্নান উপলক্ষে যাত্রীর সমাগম হয়। আটীয়। প্রাচীন মুসলমান 
জমিদারদিগের বসতিস্থান। কাগমারী অনেক ভদ্রলোকের বসতিস্থান ও 
তাম। পিতলের জিনিসের জন্য প্রসিদ্ধ। বাজিদপুধে পূর্বে অনেক কাপড়ের 
কারৰার হইত। বরসীকুড়াতে বিস্তর পনির প্রস্তত হয়। ভাবখালী নীলের 
কারবার স্থান। বরশীতে অনেক কাঠের কয়লা প্রস্তত হয়! অন্যান্য নগর, 
আমতলা, হামজানী, দেওয়ানগঞ্জ, নাগরপুর, মধুপুর, পিঙ্ষনা, ঘোষগাও, 
ঈশ্বরগঞ্জ, হোসেনপুর, ইত্যাদি । 


৬। চরউগ্রা বিভাগ | 

২৬৫। চট্টগ্রাম 1--সদর ষ্েসন চট্টগ্রাম 1 এই স্থানে চট্টগ্রাম বিভা- 
গের কমিসনর বাস করেন। সমুর্রেব নিকটবত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলার উপরে 
অবস্থিত বলিয়! এই স্থান অগ্তান্ত মনোরম। ইহ! বঙ্গদেশের মধ্যে বিদেশীয় 
বাণিজ্যেক্স একটা প্রধান স্থান। অনেক বিদেশীয় জাহাজ এইস্থানে আসিষ়। 
থাকে, এবং স্থানীয় লোকের নির্মিত অনেক জাহাজ ব্রঙ্দদেশ, মাদ্রাজ ও 
ভারতসাগস্থিত দ্বীপসমূহে যাতায়াত করে। অনেক দেশীয় সমুদ্রগাী 
নৌকা? আক্িম়াব, রাঙ্গুন, নারায়ণগঞ্জ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য 
উপলক্ষে যাতায়ণত করে। অন্য মহকুম। কাক্সবাজার | »প্রথ স্থানে অনেক 
মথের বসতি । এ 


৪৮ বঙ্গদেশের বিবরণ । 


২৬৬1 অন্যান্য প্রধান নগর, পটীয়ণ, ভূর্যী, ধলঘাট, সেওরাতলী 
পড়ইকোঁড়া, আনওয়ার, নয়াপাড়া, কুইপাড়া, ফতেরাবাদ, প্রভৃতি ম্ভদ্র- 
লোকের বাঁসস্তান । মহাজনের হাট, সীতাকুণ্ড, কুমির, নাসিরের হাট, 
ন্য়াপাড়া,লেঘুরহাটি, প্রভৃতি শ্বীনের হাটে অনেক বিক্ি কিনি হয়। চশ্্রনাথ 
ও তন্সিকটবন্তী বারবকুণ্ড ও নবলক্ষ গ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ।. মহেশখালি দ্বীপে 
আদিনাথের মন্দির ও তীর্ঘস্কান। পাহাড় ভলীতে মহামুমি নামক বৌদ্ধ- 
দিগের তীথস্তান। কেন্তুয়?, টাদপুব, ওয়াগ! প্রভৃতি অনেক স্থানে চা-বাগিচা 
আছে। কাক্বাঁজার, রামু, ভাড়ভাজ, মহেশখালী প্রভৃতি স্কানে অনেক 
মঘের বসতি । অন্যান্য গ্রপিদ্ধ স্তান, জোরোক়ারগপ্জ, মীরেশ্বরী,হাউহাজারী 
ফটিকছরী, রাউজান, সাতকানীয়া গ্রভৃতি । 

২৬৭। পার্বত্যচট্টগ্রাম ।--সদর ষ্টেসন রাঙ্গামাটী। দ্বিতীয় মহকুম] কূম11 

২৬৮1 অন্যান্য প্রধান নগর, কাচালঙ্গ, মহাপ্রং, বরাদম, মাঁণিকছরী, 
বান্দরবন, গর্জনীয়া, প্রিপুরাবাজার, দেমাগিরি, বরকল চন্ত্রঘোণা ইত্যাদি । 
মাণিকছরীতে মানরাজার ও বান্দরবনে বোমাং রাজার বাড়ী। দেমাগিরি 
সৈন্য থাকিবার স্থান। বরকলে কর্ণকুলী নদীতে একটী জলপ্রপাত আছে। 
পাব্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে পব্বতময় ও চাকমা, মঘ প্রভৃতি বৌদ্বধর্্াবলম্ী 
পার্বতা লোকের বসতিস্থান। 

২৬৯। নওয়াখালী।-সদর ট্েসন নওয়াথালী বা স্ধারাম। দ্বিতীয় 
মহকুম! ফেনী । 

২৭০ অন্যান্য নগর । রায়পুর], লক্ষ্মীপুর, দলালবাজার, ভবানীগঞ্জ, 
চৌমহুনী, দেওয়ানগঞ্জ, সিলনীয়1, নওদোন। ইত্যাদি বাণিজ্যস্থান। খিল- 
পাড়া, দভ্তপাড়া, করপাড়1, নন্দীগ্রাম, মঙ্গলকান্দি প্রভৃতি ভদ্রলোকের 
বসতি স্থান। অন্যান্য প্রধান স্থান বেগমগঞ্জ, রামগঞ্জ, ফরাসগঞ্জ, বামনী 
ইত্যাদি । জেলার পূর্ব সীমাস্থিত পার্ধত্য প্রদেশে, ছাগলনাইয়া, ফুলগাছী। 
হাতীয়] দ্বীপের প্রধান নগর নিলক্মী, বড়খিরী ও নলচিড়া। সন্দীপের 
প্রধান নগর হরিশপুর, মুষাপুর, কালাপানীয়া, গাছুয়। ইত্যাদি । 


২৭১। জিপুর। ।- সদর ষ্টেদন কুমিল্1। অন্যান্য মহকুম ব্রাক্ষণকাড়ীক্। 
ও চল্দপুর। 


কাধান নর! ৪ 


২৭২)--অন্যান্ত নগর । নারায়ণপুর, ছাজিগঞ্জ, চিতসী, কুটিরহাটি, 
ভোলাচজ, রামচন্দরপুর, লালপুর, গৌরীপুর, পাচপুক্রীয়া, কোম্পানীগঞ, 
আলিয়ারগঞ্জ* ইত্যাদি বাণিজ্য স্থান । বিদ্যাকৃট, কাইতলঃ, শ্যামগ্রাম, 
কালীগঞ্জ, চুমটা, ইত্যাদি ভদ্রলোকের ঘসতি স্থান অন্তান্ত প্রধান নগঞ্প 
সরাইল বরকম্তা, থোল্লা, দাউদ্ধান্দী, নরসিংহপুর, লাক্সাম, জগন্নাথ. 
দিঘি, চৌদ্দগ্রাম, কসবা, নবিনগর, মুরাদনগর ইত্যাদি । 

২%৩। পার্বত্য ত্রিপুরা ।_এই গেল! ত্রিপুরার ন্বাধীন রাজার রাজা । 
রাঁজধানী আগরতল]) পূর্ব রাজধানী পুরাতন আগরতলা, ইছার পূর্ব দিকে 
স্থিত। শাসন সম্পর্কীয় অন্য প্রধান স্থান বা মহকুমা কৈলামর ও উদয়- 
পুর পর্বতোত্পন্ন সামগ্রীর প্রধান বাণিজ্য স্থান। 

২৭৪। অন্যান্ত নগর, বিশালগড়, ধষ্যমুখ, মাধবনগর, লবরাঁং, মকরাং, 
জন্ভিরামপুর, চন্দ্রপুর, বাসাবাড়ী ইত্যার্দি। 

৭। পাঁটনা বিভাগ । 

২২৫। লাহাঁবাঁদ-_সদর ষ্টেসন আরা । অন্যান্য মহকুমা বলার,সাশিয়াষ 
ও ভবুয্া। ভভবুয়] বাণিজ্য স্তান। এখানে অনেক ব্রাঙ্গণের বসতি আছে ও 
বাৎসরিক মেলা হয় । সাশিরামে সাবান প্রস্তত হয় ।--অন্যান্ত প্রসি্ধ গ্বান, 
ফোটাসগড়, চৌসা, ছুমরাও১ বিহিয়া, ভোজপুর, জগদীশপুর, চাইনপুর, 
ডেহরী, চেনারী, নজিরগঞ্জ, ইত্যাদি । 

২৭৬। গয়া।--সরদ ষ্রেসন গয়া, প্রধান বাণিজাস্থান। ইহা হিচ্দু ও 
বৌদ্ধদিগের অতি প্রধান তীর্থ স্কান। অন্তান্ত মহকুম], নওয়াদা, জাহানা- 
বাদ ও আওরঙ্াবাদ 1! জাহানাবাদে পূর্বে কাঁপড়ের কুঠি ছিল।--অন্ত'ন্ট 
প্রসি্বস্থান দাউদলগর, টিকারী, রাজৌলী, আরওয়াল, সেরঘাটা, নবিনগর, 
হস্করা, হিসনা) ওব্রণ, ফতেপুর ইত্যাদি । 

২৭গ। পাটনা ।--সদর ট্রেসন পানা) এখানে পান! বিতাগের কমি 
সদর রাস করেন, ও সৈল্ত থাকে । পাউন! অতি প্রাচীন স্থান, ইহার প্রাচীন 
নাম পাউলীপুত্র $ মগদ রাজ্যের নন্দ এইস্থানে রাজত্ব করিতেন । অন্তান্ত 
মহকুমা দানাপুর, বাড় ও ব্হোর। দানাপুরে অনেক চামড়ার কাক ক্য। 
বেহার, প্রাচীন নগর।-_ অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান বাকিপুর, মোকা মা, ফাতোস্থা, | 

খ--৭ 


৪ বঙগদেশে র বর গং 


দ্বীনি, ব্জিারপুর, খিল তা, 'বৈকু$পুর,মাহাক্মদপুর, ওয়াদা, মাইর, 
বিনীগ ইত্যাদি? 
৯৮। সারণ (সদর দন ছাপ্রা, ইহা বাণিজ্য স্থান। অন্যান 
'মইকুমী ট্ীপলিগজ ও সিওন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান ঈরৌলী, নবি, 
রেডৈলগঞজ, চেরানা, ত্বিপোলী, বড়গাও, সোনপুর ইত্যাদি | | 
২৭৯।--চম্পারণ সদর ছ্রেসন মতিহারী। অন্য মহরুষা বেতীর়া, 
প্রধান না এখানে বাৎসনিক' মেল] হয়, ও রাঁজীরণ্যাড়ী আছে। 
শ্রশিদ্ধ স্থান রামর্নগর» কেসরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, সিগৌলী, লৌরীয়া, 

ফরসা কাছ ইভা | 

২৮*। মজঃফরপুর ।-_-সদর ষ্টেসন মজঃফরপুর বা ত্রিহত। ইহা গ্রাটীন 
হাপিকাস্থান। ' অন্যান্য মহকুমা! সীঁতামরহি ও হাজিপুর। উত্তর়ই' বাণিজয 
স্বান। সীতামরহিতে সোরা গ্রস্তত ও মেল হয়। অন্যানা প্রসিদ্ধ স্থান 
লালগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, মোনার, কণ্টাই, কাটুর), বাঁসাধ্পুর, ইত্যাদি । 

"২৮১1 খ্বারভাঙ্গ! ।--সদর ষ্রেসন ছবারভাঙ্গা, 'বাপিঞজ্য স্থান ; এখানে 
'প্রপি্ধ'রাঁজার বাড়ী আছে। অন্যান্য মহুকুম! মধুবানী ও তাজপুর । মধু- 
ঘানী : বাণিজ্য ্বান।--অন্যান্য প্রসিদ্ধ শ্বান জয়নগর, রোসো, মধ্যপুর, 

নগরবি, পাত্ডোৌল, বাছেরা, সিজ্বিয়া, বানিপত্তী, ' খকলী, ফুলাপন্ধশ, 
হলসিংসরাই ইত্যাদি। 
৮1 ভার্গলপুর বিভাগ । 

ই৮২। সাঁওতাল পরগণ! ।--সদর সেন ময়াছুমকাঁ | অন্যান্য 'মইকুম। 
দৈঠিধর, গোদ্দা, বাজমহল, জামতাড়া ও পাকৌড় অন্যান্য শ্রসিন্ধ গান 
'মধুপুর, বৈদ্যনাথ, সাহেবগঞ্জ ইত্যাদি । 

, ২৮৩। যুঙ্গের।-সদর সন মুঙ্গের। অন্যান্য মইকুম! 'বিখুসরীই ও 
জানুই 1 অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান গিধৌর, 'জামলপুর, সীতাকুণ্ড, খধিকু্ড। 
ল্গীষরাই, চকাই, খরকপুর, মননপুর, বর হি, ধারারা, ইত্যাদি । 

২৮৪ । ভাগলপুত 1সরদ ষ্রেসন ভাগলপুর । এখানে তাগলুর হিভা- 
গের কর্মিসঈর'বাঁস করেন। " অন্যান্য মহকুমা জুপুল, মদপুরা"ও; বাচা 4 
ছন্তানত প্রসিদ্বস্থীন,কছলগা,আলমনগর,বালুয়া,জলিতানগজবা | 








গন নগয়। ৪১. 

২৮৪ পুরিরা ।-সন্র সন পুর্ধিয।॥. আন্যান্য দৃহ্কুষা, আহি 
কষ্চগঞ্জ ও কুমুরীয়া অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান মবারগঞ্জ, বুরসই, বে 
ক রাণীথঞ, কসুবা ইত্যাদি । 

২৮৬) মালদহ ।- সদর ষ্রেসন মালদহ) ইহার চতুন্দিগে রেসমেছ 
(কাজের জন্য তুতের চাস হয়। . এখানে পূর্বে ইংরেজদিগের কুরী ছিল ।-- 
ান্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান রোহনপুর, হায়াতপুর, গৌড়, পাতুয়া, গারগারিয়া। 
কানষাট, বাম্নগ্োলা ইত্যাদি । গৌড়নগর হিন্দুরাদ্াদিগ্রেরু, সময়ে যাজ- 
ধানী,.ও তি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল । 

৯। ছোটনাগপুর বিভাগ । 

২৮৭1 সিংহভূম ।--সদর ষ্টেসন চাইবাস1,এখানে মেহা হয়। অন্যান্য 
গ্রদিদ্ধ স্থান সরাইকেলা, লালগড়, কষ্ণগড় ইত্যাদি! 

২৮৮1 মানভূম--সদর ট্েসন পুরুলিয়া) অন্য মহকুমা গোবিনাপূর 
অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান বড়বাজার, রঘুনাথপুর, ঝা, বড়ভুম, তোপটাচী, 
মানবাঁজার, ডালম। ইত্যাদি! 

: ২৮৯1 হাজারীবাগ । সদর ছ্েঁসন হাজারীবাগ; এখানে সৈন্য খাকে, 
ইঙ্বার নিকট কার্তিক মাসে নরমিংহের মেল! হয় । অন্য মহুকুম। গিক্িধি | 
জআন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান পাচস্বা, রামগড়, ছাত্রা, বনুহি, কোদরখা, বাগোদয়, 
পর়েশনাথ, করহরবাড়ী, মিরজাগঞ্জ, ইচাক, খর্গদিহ] ইত্যাদি । | ৃ | ৃ 

২৯*। লোহারভগা1।--সদর . ্রেসন রাচি, বাণিজ্যস্থান। এখানে 
 জাক্ষার কারবার আছে; এখানে ফ্লোটনাগপুর বিভাগের কমিসনয় ঘাস 
করেন অন্য মহকুমা পালামৌ$ এখানে রেসম্র কারবার আছে 
জআন্যাব্য গ্রসিদ্ধ স্থান লোহারভগা, পাল.কোট, ভাল উন্গঞগড়ওয়া, রোযা, 
গ্েবিন্বপুর ইত্যাদি । 

২৯১। করগ্রদ মহাল প্রধান নগর, বোনাইগড়, জনকপুর, হুক 
জগ্রযীপপুর। যোনছাট, বিশ্রামপুর, রাম়গড়াটলা। জার কোর, রাপুরভোরক্ষি, 


শ্ুস্ভৃতি | 
.১০। উড়িষ্যা বিভাগ । 
৯২৭: হালের 1--সঙ্র দন বাজেখর। জন্য 'মডুষা হুক ।-__ 








৫২ বঙ্গদেশের বিবরণ । 


অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান জলেশর, বাঁলীয়াগল, বাহারদা, শোরো, আগরুপাঁড়া, 
খামনগর, ঠাদবালী ইত্যাদি । 

২৯৩। কক 1--সদর &্টেসন কটক? এখাঁনে উভিষ্যা বিভাগের কমি- 
সনর বাস করেন। অন্যান্য মহকুমা কেন্দ্রাপাড়া ও জাজপুর 1--খন্যান্য 
প্রসিদ্ধ স্থান, ধর্দমশালা, পাট্ম্ডি, জগন্নাথপুর, শালীপুর, জগতৎসিংহপুর, 
আউল ইত্যাদি 

২৯৪। পুরী ।--সদর ্টেসন পুরী, এথানে বিখ্যাত জগল্লাথের মন্দির 
অধিঠিত আছে; ইহা একটী বিদেশীয় বাণিজ্য স্থান । অন্য মহকুম! খুরদ! । 
অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান পিগলী, মাছর্গাও, খগুগিরি, উদয়গিরি, ভুবনেশ্বর, 
টাঙ্গি, বানপুর, পারিকুদ, গোঁপ ইত্যাদি। 

২৯৫। করপ্রদ্দ মহাল।-- ইহার গ্রধাননগর আন্ুল, আটগড়, ' আট- 
মল্লিক, বাকি, বড়ম্বা, বোদ, দশপল্লা, টেকনাল, ছিন্দোল, কেঁজুর, খণ্ডপাড়া, 
অযুরভঞ্জ, নরসিংহপুর,নয়াগড় বামনহাটী, দাসপুর, লাহার1 ইত্যাদি । 

১১। আসাম বিভাগ । 

২৯৬ | ভ্হট | সদর সন প্ীহট্র; এই নগর জেলার প্রধান বাণিজ্য 
স্বাম।--অন্তান্য মহকুমা হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজার, সোনামগঞ্জ ও করিমগঞ্জ । 
ছাতক হইতে চুনা, কমল? ও কমলা মধু রপ্তানী হইয়া] থাকে । সোনামগঞ্জ, 
চুনা, সোরা, মাছ ও তেজপত্রের বাণিজ্য স্থান। অন্যান্ত প্রধান বাণিজা 
স্থান আজমিরীগঞ্জ, বালাগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নবিগঞ্জ, বাহাদুরপুর, করিমগঞ্জ, 
শমশেরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, মুতিগঞ্, দোহালিয়1! ইত্যাদি । 

২৯৭ । কাছাড়।_সদূর ছ্রেসন শিলচর। অন্যান্ত মহকুমা হালিয়াকান্দী 
ও গুপ্জর। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান বড়খলা, উধারবন্দ, লক্ষ্মীপুর, সোনাই) 
কাটাগোড়া, সিয়ালটেক, জয়নগর, বড়ইবাড়ী, বন্দুকমারা, গুইলজ, নিমতা, 
ছাংকম, নিংলৌ, ব্যাপারীবাজার ইত্যাদি । 

:হ৮৮।: খসিয় জয়স্তিয়া।_ সদর ষ্টেসন সিলোং, এখানে আসামের চিফ 
কমিসনক বাস করেন। এই নগর ৬৪** ফুট উচ্চ পর্বতোপরি স্াপিগ্ত। 
অস্ঠান্ত প্রসিদ্ধ স্তান জওয়াই, চেরাপুঞ্জি, সেলা ইত্যাদি। 

২৯৯1 গাকো1-সদর ছ্েসন তুড়া, পর্বতোপরি স্থিগ্।-ইহা-ভিম্ন 


গধান নপার | ৫৩ 


এখ।নে অন্য কোন বুছৎ্ নগর বা জনপদ নাই। হরিগাওতে ইংয়েজ ভ্রমণ” 
কারীদিগের সুবিধার জন্য একটা ক্ষুদ্র বাড়ী প্রস্থাত আছে। 

৩০* | গৌয়ালপাঁড়া 1- সদর ষ্টেশন ধুবড়ী। অন্য মহকুমা গোয়াল- 
পাড়া । ইহা! জেলার প্রধান বাণিজ্য স্থান। ধুবড়ী, আসামের ষ্ঠীমার সমূ- 
হের প্রধান আড্ডা ।--অগ্যান্ত প্রসিদ্ধ স্থান গৌরীপুর, লক্ষ্মীপুর, বিলাসপাড়া, 
বাগরীবাড়ী, রূপসী, সিম্লুবাড়ী, মাইজঙ্গাঁ, মর, নাই, মানিকাচর,সিঙ্গিমারী 
পাটামারী, কড়ইবাড়ী ইত্যাদি । 

৩০১। কামরূপ ।-সদর সন গৌহাটী। অন্য মহকুমা বরপেট1 -- 
অন্যান্ত প্রসিদ্ধ স্কান দেওয়ান গিরি, পলাসবাড়ী, হাজে1, কামাখা, বারপাড়া। 
ইত্যাদি । 

৩০২ । ছুরঙ্গ- সদর ্রেসন তেজপুর, পর্বত মধাবর্ সমতল ভূমির 
উপরে স্থিত। অন্য মহকুম! মঙগলদই ।--অন্ঠান্ গ্রসিদ্ধ স্থান বিশ্বনাথ, হাও- 
যাল], মোহনপুর, নলবাড়ী, কুরুয়ার্গও, গপুর, কলঙ্গপুর,চাটগাড়ী ইত্যাদি। 

৩০৩1 নওগা ।--সদর ষ্রেসন নওগী1।।--অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান দবকা, 
জাগী, কালীয়াবর, রাহা ইত্যাদ্ি। 

৩০৪। শিবসাগর।_-সদর ষ্েসন শিবসাগর। অন্যান্য মহকুমা জোঁর- 
হাট ও গোলাঘ।ট ।--অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান রঙ্গপুর, গড়গাও বারতল! 
ইত্যাদি। 

৩৫ লক্ষ্মীপুর ।- সদর ষ্রেসন ভিবরুঘর। অন্যান্য মহকুম! উত্তর 
লক্ষীপুর, সয় । সদিয়াতে ফেব্রুয়ারি মাসে মেলা হয় ।--অন্যান্য প্রসিদ্ধ 
স্থান জয়পুর, হুম্ছুমা, ঢৌকাখান, মাকুম ইত্যাদি । | 

. ৩*৬। নাগ! পর্বত ।--সদর ষ্টেসন কহিম1 1 দিমাঁপুর ও সামাগুটাং 
পর্বতের নীচে অন্য ছুইটী পুলিস ষ্টেনন আছে। 

৩*৭। স্বাধীন নাগা) এই প্রর্দেশ সম্পূর্ণরূপে পর্বতময়, কতিপয় 


অসভ্য লোকের বাসস্থান। কোন প্রসিদ্ধ নগর বা জনপদ নাই। 


5৮ ২১৩ ও ২১৪ প্রকরণের বর্ণিত প্রণালী অন্ুপারে উপরের লিখিত পরিচ্ছেদ গুলির 
আন্ত প্রধান নগরের বিষয় 'শিক্ষ! হইলে, শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন জেলার অন্তর্গত মগরেক নাম 
জিজ্ঞাসা করিয়া ছাত্রগণকে বড় মানচিত্রে তাহ! দেখাইতে বলিবেন। এইরপ বারংযার 
 নুশীগদ বান উী লকল নগরের অবস্থান সম্থঙ্থে ছাত্রগণের বিশেষ ি্গা হইবে বগ- 


৫৪ বঙ্গদেখোর বিবরণ । 


কেেপের যে যে জেলাতে. এই পৃপ্তক অধীন হয়, তাহার একেক ফেলার নিগার ছা, 
গণের, সেই বেলীর অস্কগত উল্লিখিত সমুদয় প্রধান নগরের বিথয় শিক্ষা হওয়া আবশ্যক । 
বাঙ্গলার ঝল্যান্ত জেল। পন্বন্ধে প্রথমতঃ কেবল সদর ষ্টেসন ও মহকুমাগুলি শিক্ষা হইলেই 
হইতে পারে । বেছার, ছোটনাগপুর, ভড়িষ্যা ও আনামের ব্বিকিখে, ফাক জেলার লব 
নগর. একই প্রকরখে লিখিত হইয়াছে, কস্ত অবশ্যজ্ঞাতব্য সদর দন ও মহকুমার সহিত 
সান্তাহ্য নগর পৃথক করিয়া লেখা হইয়ছে। 





পরম অধ্যায় টকিজ উৎপসন্নপামগ্রী ও বাণিজ্য । 
১। রেলওয়ে। 


৩*৯। বাণিজ্য সামগ্রী ও লোকের চলাচলের জন্য রেলওয়ে লর্ববাপেক্ষা! 
উৎকৃষ্ট উপায়। রেলগুয়েপথ, যতদুর হইতে পারে, খুভাবে নির্শিতহইয! 
থাকে। বর্ষার সময়ে জল উঠিতে না পারে এনপ উচ্চ করিয়া ১৫।২* হাত 
প্রশত্ত মৃত্তিকার বাধ প্রস্তত কর! হয়, এবং তাহার উপরিভাগ ইষ্ট কথ দ্বার 
সুদৃঢ় করা হয়। তছৃপরি লম্ঘভাবে কাষ্ঠের বিম ঘন করিয়া পাতিয়1 দেশুয়! 
হয়। তাহার উপর দুইটা রেল বা লৌহদণ্ড সমাস্তরভাতে বরাবর রাস্তার 
উপরে বসান হয়। এই ছুই রেলের উপর দিয়! গাড়ীর চাকা চলিয়া! খায়। 
কঙ্গের গাড়ী বাম্পীয়যন্ত্রের জোরে চলে, এবং তাহার সহিত ২০৩০ কখনও 
বা ₹* খান পর্যন্ত মালের ও লোকের গাড়ী বান্ধিয়! দেওয়া হয়। এদেশে 
রেলের গাড়ী প্রায়শঃ ঘণ্টায় ৩*।৪* মাইলের অধিক বেগে চালান না । 
আড্ভায় আড্ডায় থামিতে হয় বপিয়া গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ৯৭২৫ মাইল, 
অর্থাৎ হাটিয়1 গেলে এক দিনের পথ, চলিয়া] থাকে । 

৩১*। বাঙলার লেপ্টনান্ট গবণরের অধীনন্থ গ্রদেশসমুহেক়্ মখ্যে নিষ- 
লিখিত রেলওয়ে প্রস্তত্ত হইয়াছে। 

৩১১। প্রথম ।-_ ইষ্ট ইণ্ডিয়। রেলওয়ে, কলিকাতা রে উদ্তরপশ্চিম 
দিয়ে বর্ধমান, রাজমহুল ভাগলপুর, পান] ইত্যাদি নথার হইয়া, উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব দিনা, দিল্ী পর্যযস্ত গিয়াছে। 

৩১২ স্বিত্তীয়। ইঞ্টদেঙ্গল ব! পূর্ববাঙদজ! রেলওয়ে, কলিকাত! হইক্ষে 
| উ্তরপূরবদিকে গোক্কালন্দ পর্য্যস্ত গিয়াছে । 

৩১4. ্তীয়। নর্থলেদল অর্থাৎ উদ্তরবাদলা রেলওয়ে, পূর্বনাদেলা 


য্েলওয়ে । ৫৫. 


ক্নেলগকের পোড়াদছ ষ্টেলন হইতে উত্তর দিকে গিয়া, লারা পখীরের, নিকট 
পল্পা পার হইবার পর, দার্জিলিং পর্য্যস্ত গিয়াছে। 

৩১৪ চতুর্থ । অ্রিহুত য়েলওয়ে, ইষ্উইগিয়া রেলওয়ের বাড় ্রেবনেনর 
সম্মুখে গঙ্গার উত্তর-পার হইতে উত্তরদিকে দ্বারভাঙ্ পর্যাস্ত ও পশ্চিমদ্দিক্ষে 
ম্গঃফরপুর পর্যাস্ত গিয়াছে । | 

৩১৫ 1 পঞ্চম। পান] গয়া রেলওয়ে, ইষ্ট ইঙিয়া রেলওয়ের পাঁটন। 
স্রেসনের নিকট হইতে দক্ষিণদিকে গয়া পত্যস্ত গিপাছে। 

৩১৬। যষ্ঠ। সাউথ ইষ্টারণ ব! মাতল? রেলওয়ে, কলিকাত! হই 
 পুর্বদক্ষিণ দিকে মাতল। নগর পধ্যস্ত গিয়াছে । 

৩১৭1 সপ্তম । মলহাটী রেলওয়ে, ইষ্ট ইণ্ডিয়! রেলওয়ে, নলহাটী ট্রেসন 
হইতে পূর্বদিকে আঙ্জিমগঞ্জ পধ্যন্ত গিয়াছে । 

৩১৮ আইম। যশোহর রেলওয়ে, রাণাবাট হইতে যশোহর ও তৎপর 
খুলন। পর্য্যস্ত গিয়াছে। 

৩১৯। মবম। বারাশত রেলওয়ে, কলিকাঁখি হইতে উত্তরপূর্ব দিকে 
বারাশত. ও বনগ্রাম পর্যযস্ত গিয়াছে । 


৩২* | এই কয়েক প্রকরণের লিখিত রেলওয়ে সন্বন্থীয় সাধারণ বিবরণ অধ্যাপনার 
প্রথম নিয়ম অনুনারে শিক্ষা দিতে হহণে, এবং [হ্ৃতীয় নিয়মানুনারে ছাত্রসগের পূর্ব অক্িত 
মানচিত্রে রেলওয়েগুলি অঞ্ষিত করাইতে হইবে, আাঙ অন্যান্য বিবরণ তৃতীর মিয়মানুলারে 
শিক্ষ] দ্রিতে হইবে 1 এই সমস্ত সাধারণ [ববণ সকল স্থানের ছাত্রগণেরই শিক্ষ। করা হর্তব্য। 
নিম্নলিখিত বিশেধ বিবরণগুপি প্রত্যেক রেলও:য়র নিকটবন্তী স্বান সমুছের [বদ্যালয়ে শিক্ষা 
দেস্তপা কর্তব্য ।. | 


৩২১। ইষ্ট ইত্ডিয়া রেলগুয়ের প্রধান প্রধান ষ্েসন সমুদয়ের নাঁম। 
হাবড়া হইতে আরম্ভ করিয়। রেখওয়ে গঙ্গার ধার দিয়া কতক দুর উত্তর 
দিকে গিক়্াছে। ' হাবড়া ও হুগলী জেলার অন্তর্গত গঙ্গার তীরস্থিত টেসন, 
ছাবড়া, যালি, কোন্নগব, শ্রীরামপুর, টৈদ্যব1টা, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, হুগলী 
ও অিশবিঘ!। তৎপর রেপওয়ে উত্তরপশ্চিম দ্রিকে গিয়াছে । 'এই আংশে 
হুগলী জেলাস্থিত ষ্টেনন, মগরা,, খন্নান, পাতুয়া ও বৈচি। বর্ধমান 
(পাতে, ফেমারী, শক্তিগড়, বদ্ধমাঁন, কান্থু, মানকর, পানিগড়। (রাজবন্দ, 
ছাগুর? ন্সান্দুল, রানীগগ্, আআসেনশোল ”ও “সীতারামপুর | .. ঠা উ 
খা জন্তরগতএইসন, মিহিজাম,জামতীড়া, ক্ষারমটর) মধুপুর টব 
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নাগ মূলের, জেলাতে সিমুলতলা। নওয়ামী, গিধড়, জামুই, অনসগুর, 
লক্মীসরাই ও বরছিয়া | 

৩২২). এই রেলওয়ের এক শাখা, কাছ ট্টেসন হইতে আরস হই 
প্রথমতঃ উত্তর দিশে গিক্লাছে। এই অংশে বর্ধমান জেলাস্থিত ঠ্টেসন 
ঘুলকরা ও ভেবিয়া, বীরভূম জেলাতে, বোলপুর, আহম্মদপুর, সীইথিয়া) 
মল্লারপুর, ামপুরহাট ও নলহাটী, এবং সাওতাঁল পরগণাতে মুরারই, রাজ- 
গাওয়ান, পাকুড়, বিজয়পুর, বাহাওয়া,তিন পাহাড়, মহারাজপুর ও সাহেধ- 
গঞ্জ । এই শাখা সেখান হইতে গঙ্গার দক্ষিণ পার দিয়া পশ্চিম অভিমুখে 
গিযাছে। ভাগলপুর বেলাস্থিত ষ্টেসন, পীরপইতি, কাহালগাঁ, ঘোগা, 
ভাগলপুর ও স্থুলতানগঞ্জ । এবং মুজের জেলাতে, বুড়িয়ারপুর, জামালপুর, 
দরাঁয়া, কুজর। ও লক্ষ্মীপরাই । কানু ছ্টেসন হইত্তে ইষ্ট ইত্ডিয়! রেলওয়ে এই 
ছুই শাখা পৃথক হইয়া, লক্্মীসরাই ষ্রেসনে পুনরাষ মিলিত হুইক্সঃছে। 
পৃ্শ্চিমদিগের শাখাক্ষে কর্ডলাইন এবং পূর্কদিগেয় শাখাকে লুপ লাইন 
বলে। অন্তংপর ইষ্ট ইত্ডিয়া রেলওয়ে লঙ্গ্ীসরাই হইতে পশ্চিমদিগে 
গিয়াছে । পাটন! জেলাশ্ডিত ষ্টেসন, যোকামা, বাড়, বখ্তিয়ারপুর, ফতওয়া, 
পাটনা, বাকিপুর, দানাপুর ও বিহতা। আরা জেলাতে; আরা, খিহিয়।, 
রঘুনাথপুর,ছুমর ও, বক্সার ও চৌস1। এই শেষোক্ত স্থান হইতে রেলওয়ে 
বেহারের সীমা! অতিক্রম করিয় উত্তর়পশ্চিম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে । 

৩২৩। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে এই রেলওয়ের প্রধাম প্রধান 
সন, মোগলসরাই, বারাপসী, মির্জাপুর, আলাহাবাদ ঘা! প্রয়াগ, বছুরষ পুর, 
কানপুর, ইটাওয়া, আগ্রা ও দিল্লী । দিল্লী হইতে অন্য রেলওয়ে লাহোর ও 
পেশাবর পর্য্যন্ত গিয়াছে । আর ইস্ট ইও্িয়া রেলওয়ে হইতে অন্যান্য রেগ- 
ওয়ে বোগ্ধাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে গিয়াছে । 

৩২৪ ইচ্ট ইত্ডিয়া রেলওয়ের একটা ক্ষুত্র শাখা আন্দুল ষ্টেসন হইতে 
উত্তর দিকে মঙ্গলপুর ও তপশ্থী নগরের কয়লার খাদ পর্ধ্যস্ত গিয়াছে। আর. 
একটী শাখ? মীতারামপুর ষ্টেসন হইতে পশ্চিম দ্রিকে বরাকরের নিষটস্থিত 
লোহার ও কয়লার খাঁদ পর্ধযস্ত গিয়াছে । আর এক শাখা কড লাইনের, মধু 
শ্বুর সন হইতে পশ্চিম দিকে জগদীশপুর, মহেপমুত্ডা, গিরিধি ক্টেসন 
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হইয়া, করছরবাড়ী প্রত্ৃতি স্থানের করলার খা? পধ্যস্ত'গিয়াছে। - .নলহাটী 
ট্রেষন হইতে নলহাটী রেলওয়ে পূর্ব দিকে গিগ্ক়াছে। তিন পাহাড় কন 
হইতে একটা ক্ষুদ্র শাখা পূর্ব্ব পিকে রাজমহল নগর পর্য্যস্ত গিয়াছে । জামাল- 
পুর টরেলন হইতে এর শাখা মুঙ্গের নগর পর্যস্ত গিয়াছে। বাড় েসনেক্ 
নিকটবত্তী গঙ্গার অপর পার হুইত্রে ব্রিছত রেলওয়ে উত্তর দিকে শিয়াছে। 
আর বাকিপুর ্রেসন হইতে পাটনা গল্প! রেলগয়ে দক্ষিণদিকে গিয়াছে। 
জামালপুর টেনের নিকট রেলওয়ে, একটা পর্বত ভে করিয়া গিয়াছে । 
সেই সুড়ঙ্গ দিয়া গাড়ী বাইবার সমর দিবসেও অন্ধকার অনুভূত হয় 
বিহতা ও আর! ষ্টেসনের মধ্যস্থলে রেলওয়ে, শোণনদী পার হুইক়1 গিয়াছে। 
এইস্থানে শোণ নদীর উপর একটী অতি প্রকাও সেতু নির্মিত হুইয়াছে। 

৩২৫) ইষ্ট ইণ্ডিয়! রেলওয়ের টৈর্ঘ্য, হাবড়া হইতে কানু ষ্টেসন পর্যাস্ত 
শ৫ মাইল। কান হইতে লক্্মীসরাই পর্য্যন্ত, কর্ড লাইন দিয়া, ১৮৭ মাইল, 
ও লুপ লাইন দিদ্ধা ২১৬ মাইল। এবং লক্্মীনরাই হইতে চৌসা! পর্যাস্ত 
১৫৬ মাইল। সমুদায়ে এই রেলওয়ের দৈর্ঘ্য হাবড়া হইতে দিল্লী পর্য্যস্ত 
৯৫৪ মাইল । তন্মধ্যে বাঙলার লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অধীসগ্থ '্ধদেশ মধ্য- 
স্থিত হাবড়! হইতে চৌস! পধ্যন্ট, ৪১৮ মাইল। 

৩২৬। পূর্ববাঞ্ছলা রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেসন সমুদায়ের চন 
এই রেলওয়ে প্রথমতঃ উত্তরদিকে গিয়াছে । চবিবিশপরগণার অন্তর্গত ট্রেসন, 
কপিকাত। সংলগ্ন শিয়ালদহ, দমদম, বেলঘরিয়া, খড়দছ, বারাকপুর,শ্যাষ- 
নগর, নৈহাটী, ও কীচড়াঁপাড়ী ॥ নদীয়! জেলাতে, মদনপুর, চাকদহ, রাণা- 
খাট, আড়নঘাটা, বগুলা, কৃষ্ণগঞ্জ, রামনগর, জয়রামপুর, চুয়াডাঙ্গা, আলম- 
ভাঙ্গা, হালনা, পোড়াদছ, জগভী ও কুষ্টিয়া । এইম্থান হইতে রেলওয়ে 
পধ্যার দক্ষিণ পার' দিয়া পূর্বদিকে গিয়াছে । এই অংশে নদীয়। জেলার 
অস্তর্গভ ্টেসন, কুমারখালী ও খোকসা । এবং ফরিদপুরে, পাঙ্গসা,. বেল- 
গাছী, রাঁঅবাড়ী ও গোগ্নালন্দ। 

৩২৭। পোড়াদহ ষ্েসন হইতে এক শাখা উত্তরদিকে পদ্মার তীরবর্তী 
াসুকদীয়া পর্য)স্ত গিক়াছে।  দামুকর্দীয়ার অপর পার হইতে, উত্তর বাল! 
রেলওয়ে আরম হইস্াছে। গোয়ালন্দ হইতে উত্তরে সিরাজগঞ্জ ও আসাম 
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প্রদেশের শ্রধান প্রর্ধান মগ, এবং পূর্বদিকে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, হীহট) 
কাছা শ্রতৃতি স্থান পর্য্যত্ত) ইমান ধাতাস্বাত করে। কুষ্টিয়া ও কুমারখালী 
ষ্টেননের অধ্যে এই রেলওয়ে গড়ৃই মী পায় হুইক্! গিক্সাছে। গড়ইর উপর 
একটা বৃহদায়তন পেড় নির্পিত হইয়াছে । এই রেলওয়ের দৈর্ঘ্য শিরাল্দহ। 
হইতে গোয়ালন্ম পর্ধ্যস্ত ১৫২ জাইল। পোড়াদহ হইতে দাসুকদীয়া পর্যন্ত 
শাখায় টদর্ধ্য ১৩ মাইল) 

৬২৮। উত্তর-বালল! রেলগুয়ের প্রধান প্রধান &্টের্ন সমুদয়ের নাম । 
এই রেলওয়ে পলা উত্তর পারস্থিত্ত পার! ঠসন হইতে শর্ত হইয়া? উত্তয়- 
দিকে গিয়াছে । রাঁজসাহী ৫ঞলার অন্তর্গত ষ্টেসম সারা) গোপালপুর; 
মালক্ী। নাটোর, মাধানগর, আত্রাই, রাণীনগর ও গুলভানপুর। বগুড়! 
জেলাতে নবাবগর্, জয়পুর ও হিললি। দিনাজপুর জেলাতে, বিরামপুর 
ক্ুলবাড়ী ও পার্বতীপুর 1 রঙ্গপুর টসদপুর, গরওয়ানী, নীলফামারী,ভোমায় 
গু চিলাহাটী । জলপাইখুড়ীর অন্তর্গত হলদীবাড়ী, জলপাইগুড়ী, ও শিকার- 
পুর। খার্জিলিং জেলাতে সিলিগুড়ী, চুনবড়ী, করশিল়্ং, সোনায়া ও 
গার্জলিং। 

৩২৪। পার্ধৃতীপুর ঠ্েসন হইতে ইহার এক শাখা পূর্বদিকে কাই নির! 
পর্য্যত্ত, এবং তিস্তার অগর পার হইতে কুদ্ধিগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা 
ইইতে 'ধুষ়ী পর্যন্ত ট্রিমার আছে। এই অংশে বঙ্গপুর জলা অগ্ধর্গত 
ষ্টসন বদরগঞ্জ শ্যামপুর) রঙ্সপূর্র,কাউনিয়া,যুড়ীহাট, কুড়িগ্রাম ও খাত্রাপুর | 
গোয়াপপাড়ায ন্তর্গত ধুবড়ী। এই রেলওয়ের সার এক পাখা কাউনিয়া 
সইতে উত্তরাভিসুখে কুচবেহার্ের দিকে মোগলছাট পর্য্যস্ত নির্টিত হইয়াছে। 
উিতয় বাক্গল! রেলওয়ের টদর্ঘ্য সারা হইতে লিলিখুড়ী পর্য্যস্ত ১৯৬ মাইল । 
সিপিগ্রতী হইতে দাঞ্জিলিং পর্ধ্যত্ত অংশের নাম দার্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে। 
সইহা! পর্বতের পার্থ দিয়া উঠিয়াছে। এই অংশের টার্ঘা ৫৯ মাইল। পার্বতী 
ঈুর হইতে কুতিগ্রাম পর্য্যন্ত শাখার দৈর্ঘ্য 8৯ মাইল। 

৩ । অিহত রেলওয়ের প্রধান প্রধান &েসন সুরের মাম । এই 
কলে ইপইততিয়া রেলওয়ের ধা ্রেগনের সুখে পরঙ্গার, উদ্ধর পায় 
সইইতেকউদ্বর দিকে গিয়াছে। দাীতাদ। জেলার গন্তরত-ক্টেসন, যাজিত পু) 


রেলওয়ে । ৪৯ 
হলসিংসরা, উদ্জিরপুর,সমন্তিপুর,কষ্খপুষ, বিলাসপুর ও ছারভাদ]। সমস্তি- 
পুর ঞ্রেসন হইতে ইহার এক শাখ। পশ্চিষদিকে মজঃফরপুর পর্যস্ত গিয়াছে। ৃ 
এই অংশে ঘ্বারভাঙ্গার অস্তর্গত ষ্টেসন উইনী ও সাকরা। মজংফরপুয়ে, 
মনিক্বারি ও.সজঃফরপুর। গঙ্গার পার হইতে সমস্তিপুর পর্য্যস্ত ত্রিহত রে- 
ওয়ের দৈর্ঘ্য ২৭ মাইল,স্মন্তিপুর হইতে দ্বারভাঙ্গা পর্য্যস্ত ২৩ মাইল । সমস্তি- 
পুর হইতে মজঃফরপুর পর্য্যন্ত শাখার দৈর্ঘ্য ৩২ মাইল । 

৩৩১ পাটন1 গয়া রেলওয়ের প্রধান প্রধান &্টেসন সমুদায়ের মামূ। 
এই রেলওয়ে ইষ্ট ইপ্ডিয়া রেলওয়ের পাটন। ষ্টেসনের পশ্চিম বাকিপুর টেন 
হইতে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে! পানা জেলার অন্তর্গত ট্রেসন, বাফিপুর, 
পুনংপুলা ও মসৌরহি। গয়া জেলার অন্তর্গত ষ্টেসন জাহানাবাম, যকদম- 
পুর, বেলা, চাকন্ট ও গয়া। বাকিপুর হইতে গা পর্যযস্ত এই রেলওয়ের 
টদর্ঘ্য ৫৭ মাইল। পা 
৩৩২1 সাউথ ইষ্টীরণ বা মাতলা! রেলওয়ের প্রধান প্রধান ্টেসন সমু- 
দরের নাম। এই রেলওয়ে কলিকাতায় পার্স্থ শিয়ালদহ হইতে পুর্ব্- 
দক্ষিণ দিকে গিয়াছে । চব্বিশ পরগণা জেলার '্ন্তর্গত ছ্েঁসন, বালিখজ, 
স্বাদূবপুর, গোড়িয়া, সোখাপুর, তাঁপাছাটী, ঘাঁসরা ও ক্যানিং বা মালা ও 
শিক্পালদহ হইতে মাতলা পর্যাস্ত ইহার দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল। | 
৩৩৩। নলঙাটী প্নেলওয্বের প্রধান প্রধান ষ্টেলন লমুদক্ষের মাম1 এই 
রেলওয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়খ রেলওয়ের লুপ লাইনের মলছাটী ষ্টেলল ছইডে পূর্ব 
দিকে গিয়াছে । বীরভূম জেলায় অন্তর্গত ষ্টেলম নলহাটী, টাকীগুর, নঞ্ু 
সাদা ও হখ1। সুরধিদাহাদ জেলার অস্তর্গভ লাগরনিঘি, লাহাপুর € 
আভজিমগঞ্ধ | মলছাটি হইতে অজিষগঞ্জ পর্যযস্ত ইহার দৈর্খ্য ২4 মাইল । 
৩৩৪। দিয়লিখিত প্লেলওয়ে কদ্দেকটা গ্রস্ত হইতেছে । ১। মাত) 
রেলওয়ের লোখাপুষ ষ্েনম হইতে ভাক্মমগ্ডহারবার পর্যস্ত । ২। জিত রে 
 গুযের মজটফরপুর ষ্টেসন হইতে পশ্চিদর্দিকে চম্পারণ জেলাস্থিত €েডিয়া! 
ঈগায় পর্ধ্যত্ত, এবং দক্ষিণ পিকে গঙ্গায় তীরবর্তী হাজিপুল মগজ পধ্যভ। 
রেলগুগ্ষের খাযক্ডা্। ট্রেন ছুইতে কাগলপূর জেলা অন্তর্থত পিপন্থাকাট 
প্যান, এবং তথ! হইতে ফুশী বঙগীর ভীরস্থিত বানুয়াঘাট পর্চছ। আআ 


কিল বঙ্গদেশের' বিবরণ । 


গললসংনরাই সন হইতে ইষ্ট ইতডিয়া রেলওয়ের মোকাধা ্টেসনের সন্কুখ- 
র্তী গঙ্গার উত্তর পারস্থিত লীমুরীয়া পর্যন্ত । ৩। উত্তর বা্গলা রেলওয্ের 
পার্বতীপুর ষ্টেসন হুইতে পশ্চিম দিকে দিনাজপুর পর্য্যন্ত; তথা হইতে 
পশ্চিম দক্ষিণ দিকে, ইষ্ট ইত্ডিয়া রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ ্টেসনের সন্ম,খবর্তী 
গঙ্গার উত্তর পারস্থিত মনিছারী নগর পথ্যস্ত ; এবং ইহার এক শাখ! উত্তর 
পশ্চিম দিকে প্রথমতঃ পুর্ণিয়া নগর, তৎপর কুশী নদীর ভীরস্থিত উপরি 
উক্ত যালুয়াঘাট পর্যযস্ত। ৪ | মধ্য বাল! রেলওয়ে, ইষ্ট ইত্ডিয! রেলওয়ের 
মেমারী ষ্টেসন হইতে, পূর্ব বাঙ্গাল! রেলওয়ের রাঁণাঘাট ছ্রেঁসন পর্য্যস্ত ; এই 
রেলওয়ের ভাবী ষ্টেলন শাস্তিপুর হইতে পল্মার তীরবন্ত্ণ ভগবানগোলা নগর 
পর্যযস্ত । ৫1 দ্বেগুঘর রেলওয়ে, ইষ্ট ই্ডিয়া রেলওয়ের বৈদ্যনাথ ষ্টেসম 
হইতে পূর্বদিকে দেওঘর ও রুহিতী পর্্যত্ব, একটা ক্ষুদ্র শাখা । ৬। ঢাকা 
ময়মনসিংহ রেলওয়ে, ঢাকা হইতে উত্তর দিকে ময়মনসিংহ, এবং পূর্ব 
দিকে নান্বায়ণগঞ্জ পর্্যত্ত। 

৬৩৪ রেলওয়ে সম্পকাঁর় উপরের শিখিত বিস্তারিত বিবরণগুলি, নিকটবন্তাঁ জেলা সমু- 
স্বায়ের ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য প্রথম নিয়মামুনারে ষ্রেননগুপি বড় মানচিত্র 
দেখাইর়! শিক্ষ! দনেওয়ার পর, ছ্িতীয় নিয়মান্থুদারে তৎসমুদয় ছাত্রগণের অঙ্কিত বড় শ্বেলের 


মানচিত্রে অঞ্ধিত ক্ষরাইতে হইবে । অবশিষ্ট বিবরণ তৃতীয় সাধারণ নিয়দানুসান্েে শিক্ষ। 
দেখা কর্তব্য ] 


২। অন্য স্থলপথ | 

৩৩৬1 এই প্রদেশের অন্তর্গত রেলওয়ে ভিন্ন অপর রাজপথ তিন প্রকার । 
প্রথমতঃ গবর্ণমেশ্টের বায়ে নির্মিত সরকারী এরান্তা; দ্বিতীয়তঃ 'রোডসেস্‌ 
্রত্ৃতি প্রত্যেক জেলার স্থানীয় আয়ের দ্বারা প্রস্তত রাস্তা ঃ তৃতীক্কতঃ সাধা- 
রপের চদা আখবা কোন ব্যক্তির দান হবার প্রস্তত রাস্তা । ইহার মধ্যে সর- 
কারী রাস্তাগুলি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তদ্দারাই সমধিক পরিমাণে কাণিজ্য 
বামত্রী ও লোকের চলাচল হইয়া থাকে । এই সমুদায় রাস্তায় গাড়ী_ইত্যাছি 
বার দাস চলি! থাকে। 

৩৩৭৭ প্রায় রেলওয়ে ষ্টেসন হইতেই দিকটব্ত প্রধান প্রধান স্তাল 
পথ্য সরকারী রাস্তা ব1 স্থানীয় আয় অথবা টাদা সারা প্রস্থত বানানে! 
ক্ত্যেক জেলার প্রধান নগর ছইতে ভন্যান্ প্রধান সানি পর্ধ্য শখখা নিফ- 


অস্থা স্থলগত । ফঠ 
উক্ত 1 ভিন্ন জেলার প্রধান নগর পর্যাস্ত সরকারী বা স্থানীয় আরে; সান্তা 
জাছে । এই সমুদদ্ব রাস্তাক্স ভাক চলিয়া থাকে। কিদ্তু ইহার অধিকাংশই, 
কানন গ্রশত্ত, নৃতরাং তাহাতে গাড়ী চলিতে পারে না। বারমাঁস, লোক 
হাটিয়া! অথবা! ঘোড়ায় মাঁতায়ান্ত করিতে পারে। তত্তিত্ন প্রত্তযেক জনগদ 
হইচ্চে নিকটবর্ভী সমুদয় স্থান পথ্যস্ত গ্রাম বা যাটের মধ্য দিয়া লোঁক 
চলাচলের নির্দিষ্ট পথ আছে। কিন্তু বর্ষার সময়ে প্রায় সমুদয় বাঁগগলায়, 
এবং বেহার ও আসামে, গঙ্গা, ব্র্গপুত্র ও মেঘনার নিকটবর্তী স্থানে, 'এই 
সমুদয় রান্তা জলে ডুবিয়া যাঁয়। 
৩৩৮1 বেহার, ছোটনাগপুর এবং বাঙ্গালার অন্তর্গত রাজসাহী বিভাগ 
ওবদ্ধমান বিভাগে স্থলপথে গমনাগমনের পথ ও সুবিধা অপেক্ষাকৃত অধিক, 
আর অধিক পরিমণে ঘোড়ার ও গরুর গাড়ী, একা, পাল্‌কী এবং খোড়া, 
বলদ ও শানে স্থানে উ্ মহিষ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রেসিডেব্দি 
ও ঢাক বিভাগে বহুসংখ্যক নদী ও খাঁল থাকাতে রাজপথ ও শড়কের সংখ্যা 
বড় অধিক নহে । আসাম, উড়িষ্যা এবং ট্টগ্রামবিভাগে তেমন অলপথের 
সুবিধা নাই) আর অধিকাংশই পর্বত ও জঙ্গলপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত জন- 
শূন্য বলিয়! রাস্তার সংখ্যাও অন্ন। | 
৩৩৯ । এই প্রদেশের অন্তর্গত প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি এই ।-কটক 
হইতে মধ্য ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত; কটক হইতে মাত্রা পর্য্যন্ত, মেদিনীপুর 
হইতে মধ্যভারতবর্ষ পর্য্যন্ত ; হাবড়া হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্ত; 
রাঁশীগঞ্জ হইতে মেদিনীপুর পর্ধ্যস্ত ; সীইথিয়! ্রেসন: হইতে ভাগলপুব 
প্যযস্ত ; কাঁরাঁগোলা হইতে দার্জিলিং পর্য্যস্ত ; কলিকাতা হইতে ডাঙমণ্ড- 
হাঁরবার পর্ধ্যস্ত; উলুবে্ভীয়া হইতে পুরী পথ্যস্ত ) কলিকাতা হইতে ভগধান- 
গোলা পর্ধ্যস্ত; গোদাগাড়ী হইতে তেতুলীয়া পর্য্যস্ত ) দিনাজপুর হইতে 
বগওয়] পর্য্যস্ত ; কপিকাতা হইতে ফরিদপুর প্য্যস্ত ; এবং ঢাকা ইইতে 


 উট্টগ্রাম পর্যাস্ত। 


৩81 ধাই কয়েক গ্রকরণে লিখিত রাস! সন্থন্ষীয় সাধারণ বিষণ বআঅধ।াঁপমার'! পথ 
মিয়ম, অনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং ঘদ্ধিতীয় নিয়মানুসারে ছাত্রগণের। পর্ব অদ্ধিত আান- 

চিত্তে রাস্তাশুবি অস্থিত ফ্রাইডে হইবে। আর অন্যান্য বিবরণ তৃতীয় নিগ্ষানুলাকে শিক্ষা 
দিতে কইর। এই সমস্ত সাধারণ দিবরণ সকল স্থানের ছাতফগেরই, শিক্ষা করা খর্ব । 


সই বঙ্গদেশের বিষণ । 
দিগ্কলিখিভ বিশেষ বিধয়ণ অধো প্রত্ক কিজাগক্কিঞ কাশ্ডাগুলিয বিবরণ সেই বিভাগ 
বিস্যালর় সমুছে শিক্ষণ দেওয়া কর্তব্য । 

:.৩৪১। কটক .নগর হইতে এক রান্তা পশ্চিমদিকে মধা ভারতবর্ষের 
অন্তর্গত সম্থলগুর নগর দিয়া এ প্রদেশের অস্তান্ত স্থান স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে । 
কটক নগর হুইতে আর এক রাস্তা পশ্চিম দক্ষিণ দিকে চিহ্ধা তদের পশ্চিম 
পায় দিয়! মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি উত্তর-পূর্ব কোণস্থিত গঞ্জাম নগর পর্য্যস্ত 
গির়াছে। 

৩৪২1 মেদিনীপুর হইতে এক রাস্তা পশ্চিমদিকে করগ্রঙ্গ মাল ময়ূর- 
ভঞ্জের অন্তর্গত দাসপুর ও কেঁভুরের অন্তর্গত কেঁভুর নগর দিয়া সম্বলপুর 
পর্যযস্ত গিয়াছে। 

৩৪৩। হাড় হইতে এক রাস্ত/ প্রথমতঃ ইষ্উইগ্ডিরান রেলওয়ের নিকট 
দিয়া বরাকর নগর পর্যযস্ত গিয়াছে । সেখান হইতে এ রাস্তা উত্তর পশ্চিম- 
দ্ধিকে আমে হাজারিবাগ জেলাস্থিত্ত বরছি, গয়! জেলাস্তগ্গতি সচরঘাটী এবং 
আর! জেলাত্তর্গত সাশিরাম নগর দিয়া, উত্তরপশ্চিম প্রদেশাস্তর্গত মঙ্গলমরাই : 
ষ্টেশনে পুনরায় ইঞ্ইত্তিয়ান রেলওয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে । এইরাম্তা 
সেখান হইতে রেলওয়ের পার্খ দিয়! আলাহাবাদ ও উত্তয়পশ্চিম শুরদেশাস্ত- 
গতি অন্যান স্থান পর্য্যন্ত বিভৃত হইয়াছে । এই আুদীর্ঘ রাক্তার নাম গ্রাণড 
টুক্ষয়োড। ইট্ইতডিয়া য়েলওয়ে হওয়ায়" পূর্বে এই রাস্তা দিয়া লোকে 
ফলিকাত! হইতে উত্তয় পশ্চিমাঞ্চলে বাইত 

৩৪৪ । রাণীগঞ্জ মগর হইতে দক্ষিণপিকে এক রাক্ডা বাকুড়া নগর দিয়! 
মেদিনীপুয় পর্যন্ত গিয়াছে । এবং বরছি হইতে এক ক্ুত্রশাখা দক্ষিণদিকে 
ছাজারিবাগ নগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে । 

৪৫. ইঞ্টইঙিয়ান রেলওয়ের পাইখিয় ষ্টেশন হইতে এক রাস্তা কিছু 
মু পশ্চিষে বীরভূম পর্যযস্ত গিয়াছে। পৌঁধান হইতে সাওভাল পরগণার 
অন্তর্ণভ নয়াহুমখা নগয় দিয়) ভাগলপুয় পর্ধ্যস্ত ধাইক্সা পুনরায় রেলওয়ের 
লহিত মিলিত হইয়াছে। 

:৬৪৬। ধাঁজমহলের কিঞিংৎ পশ্চিমিত পিরপইতি স্টেশনের ভগর 
পাঃসছিস্ক পূর্ণিবা জেলার অন্তর্থত ফ্যর়াচগালা নগর হইতে ক রাস্তা উদ্ধঃ 


লগ ৬৩ 


পুর্ধাদিকে পৃর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার মধ্য দিয়া পূর্ণিযা, কু" 
গজ, তেঁতুলিয়া! নগর হইয়1, দা্দিলিং পর্য্স্ত গিয়াছে । দাঞ্জিলিং রেলওয়ে 
প্রস্তত -হওয়ার পূর্বে, লোকে কলিকাত1 হইতে রেলে পিরপইতি ষ্টেশন 
পর্যাপ্ত আসি গঙ্গা পার হইয়া এই রাস্তার দাঞ্জিলিং বাইত। 

৬৪৭। কলিকাত। হইতে দক্ষিণ দিকে, হুগলী নদীর পূর্ব পার দিয়া, 
ডায়মগুছান্ববার পর্য্যস্ত একটা বড় রাস্তা আছে। কলিকাতার কতবদুয্ 
দক্ষিণে, তী নদীর পশ্চিম পারে, হবাবড়া জেলাস্থিত উনুবেড়িয়া হইতে এক 
স্বাস্ত। আরস্ত হুইম্| পশ্চিম দিকে মেদিনীপুর পর্য্যস্ত'তখ হইতে দক্ষিণ দিকে 
জলেশ্বর, বালেশ্ব, ভদ্রক ৪ ফটক নগষ দিদ্ধ। সদুক্ত্রতীরস্থিত পুরীনগর পর্যাস্ত 
আদিয়াছে। কলিকাত। হইতে উড়িষ্যায় স্থলপথে যাইতে হইলে লোকে 
প্রথমতঃ নৌকা ঘা হ্রীমান্ধে ভনুবেড়ির়! আলিয়া এই রাস্তা দিয়] ছাইয়। 
খাকে। 

৩৪৮। কলিকাত1 হইতে এক র্লাস্ত1 উত্তরদিকে বাধাশত হইয়! প্রথমতঃ 
কতদূর পর্য্যন্ত পুর্বববাঙ্গলা রেলওয়ের পুর্ব দিয় মাইয়] রাণাছাট &েশনে এ 
রেলওয়ে পার হইন্ষা কৃষ্ণনগর ; এবং মুরশ্রিপাবাদ জেলায় পলাশী, বহরমপুর 
ও মুরশিদাবাদ নগর দিয়া, ভগহানগোল1 নগরের নিকট পলা পার হইয়াছে, 
ভত্পরে গোদাগাড়ি হইতে রাজসাহী জেলার পশ্চিমাংশে ও দিমাজগ্দুর দিয়। 
তেঁতুলিয়া নগরে ঘাইয়া উপরি উক্ত রাস্তার লছিষ্ত মিগিত ছইয়াছে। 
দিনাজপুর হইতে এই রাস্তার এক শাখা পূর্বদিকে রঙগগুর দিয়1 ন্গপুত্রের 
তীরবর্তী বগ্ওয়! নগর পর্য্যস্ত পিঙ্কাছে। হ্ষলিকাত1 হইতে আক এক রাস্তা 
উত্তর পূর্বদিকে ধশোহর দিয়া ফরিদপুর পর্্যস্ত আলিয়াছে।' 

৩৪৯। ঢাক] হইতে পূর্বর্গিকে এক রান্তা প্রথমতঃ নারায়ণগঞ্জ পথ্যস্ত 
ভৎপদ্ধ মেখনার অপরপারস্থিভ দাউদকাদি হইতে কুমিলা পর্য্যস্ত এবং মেখান 
হইতে দক্ষিণজিকে টট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে : 


৩৫০ উপরিউক্ত রাস্তাগুলি যে খে জেলাতে অবস্থিত আছে, সেই সকল জেলাতে 
উঞলমুপয়ের বিস্তারিত বিৰরৎ রেলণুয়ে সম্পকীয় বিত্ত বি্রণের ন্যায় শিক্ষা। দেওয়। করবা । 


৩। জলগথ। | 
৬৫৯ । গঙ্গা১আঙ্দগুজ। মেঘন1, বরাক, ভাগীরথী,গক়্ই, বরিশালের সদী 


৬ বঙ্গদেসোর বিবরন । 


এবং সুনারবনের অন্তর্গত প্রধান প্রধান নদীতে প্রায়ই, হ্ীনার যাতায়াত 

করে | অন্য নদী দিয়া ্টামার প্রায় গমন করে না কলিকাতা হইতে 
পশ্চিমাঞ্চলে যে সমুদয় মার যাইয়। থাকে, তৎ্সমুদন্র প্রথমতঃ ভাগীরথী 
দিয়া দক্ষিণদ্দিকে সাগর দ্বীপ পর্য্যন্ত যায়। তত্পরে স্নারবনের দক্ষিণাংশ 
স্থিত প্রধান প্রধান থাড়ী ও মোহানার শিরোদেশ দরিয়া হরিণঘাটা মোহান। 
পর্যন্ত আইসে। তৎপর গড়ই উল্জাইয়া কুণ্টিয়ার নিকট, অথবা! আরো কিছু 
দুর পূর্ব্ব দিকে যাইয়া! অড়িয়ল খা! উদ্জাইয়া, পদ্মাতে প্রবেশপুর্বক পদ্মা ও 
গঙ্গা উজাইয়] প্রায় আলাহাবাদ পর্যন্ত যাইয়া থাকে । ইঞ্টইপ্ডিয়া রেলওয়ে 
হওয়ার পুর্বে কলিকাতা! হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অধিক পরিমাণে মারের 
গতায়ত হইত। 

৩৫২। পুর্বে কলিকাতা হইতে ট্টামার প্রথমতঃ হরিণঘাটা মোহান। 
পার হুইয়! সুন্দরবনের খাড়ি, বরিশালের নদী এবং মেখন! দিয়া ঢাকা 
নারায়ণগঞ্জ গ্রভৃতি পুর্বাঞ্চলীয় স্থানে আসিত। আর পদ্দ! ও ব্রহ্মপুত্র 
উজ্াইয়া আসাম প্রদ্দেশ ভিবরুঘর পর্যযস্ত বাইত। এইঙ্ষণ পূর্ব বাঙ্গল! 
রেলওয়ের প্রান্ত ্টেসন গোয়ালন্দ হইতে প্রাত্যহিক ষ্টামার পদ্মা ও ধলেশ্বরী 
দিয় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে আইসে। আর যশোহর রেলওয়ের প্রান্ত ষ্টেসন 
খুলন? হইতে প্রাত্যহিক ট্টীমার বরিশালে যায়। অন্য সীমার পদ্মা, মেখনা, 
সুরম!, ও বরাক নদী দিয়া ছাতক, গ্রহট্ট ও কাছাড় গিল্লা থাকে । অন্যান্য 
্টামার ব্রহ্মপুত্রের পারস্থিত সিরাজগঞ্জ এবং ত্রন্মপুত্র দিয়া আসামের প্রধান 
স্থানে যায়। 

৩৫৩ | কলিকাতা হইতে মার সমুদ্র দিয়] চট্টগ্রাম হইয়া ব্রঙ্থদেশস্থিত 
আকিয়াঝ, রাঙ্থুন। মলমিন প্রভৃতি স্থানে যায়। এবং অন্য স্টামার উলু- 
বেড়িয়!, বালেশ্বর ও টাদবালী প্রভৃতি স্থানে যায়! | 

৩৫৪। সমুদ্রগামী ইউরোপীয় ও আমেরিকান পোত সকল কটক, 
বাশেশ্বর, কলিকাতা, মাতলা, ও চট্রগ্রামে আসিয়া! থাকে । আরব দেশীর' 
কতক পোত কলিকাতায় আইসে। এই কয় স্থানের মধ্যে কেবল চট্টগ্রামে 
এদেশীয় লোক কতৃক সমুদ্রগামী ছোট পোত বা! স্ুদুপ নির্দিত হইয়া থাকে, 
এবং পেই সমুদয় পোত এদেশীয় লোক দ্বারা চালিত হুইয়! নারায়ণগঞ্জ, 


জলপথ। ৬৫ 


কলিকাতা এবং বঙ্গীয় অখাতের নিকটবর্তী দ্বীপ সমূহে ও সিংহধে যাতায়াত 
করে। 

৩৫৫ | বাঙ্গল1, বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণাংশ, নদীপ্রধান স্থান । সুতরাং 
লৌকাপথে যাজায়াত করিবার অসাধারণ স্ুবিধ! আছে এবং অসংখ্য নৌকা 
কানে স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে! বাদলায় প্রা এমন কোন প্রধান 
স্লান নাই যেখানে অথবা যাহার নিকটে, নৌকাযোগে যাওয়া না যায়। 
বেহার ও আসামও নদীগ্রপান স্কান। বাঙলা লইতে অনেক নৌকা উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশ, বেভার১ ও আসামের প্রধান গ্রপান স্থানে গতাক়্াত করিয়া! 
থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও বেছাবের বহুতর নৌকাও এই প্রদেশে 
আউসে। 

৩৫৬ | বাণিজা-সামগ্রী একস্কান ভঈতে স্থানাস্তরে লইয়া যাইবার জন্য 
এক এক জেলায় এক এক প্রকার বড় বড় ব্যাপারী নৌক! প্রস্তত হইয়া 
থাকে । কিন্তু 8৫ হাজার মণের ভাধিক মাল সহজে নিতে পারে, এমন 
দেশীয় নৌকা প্রায় দেখা যায় না। বাণিজা নৌকা মধ্যে ঢাকাই, পলহার, 
পশ্চিমা পাটলই, আয়া কাগমারি 'সপাৎ পশ্চিম ময়মনমিংহ অঞ্চলের বড় 
গন্দী সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের বড় ব্যাপারী নৌকা ইতাদি বিখ্যাত । লোক 
চডিবার নৌকা মধ্যে বজরা, লালডিঙ্গি, কোষ ও ভাওলিয়া উত্কৃষ্ট ও বুহৎ। 
এই সমুদয় নৌকার গু৩1 কাটা থাকাতে নৌকা মধ্যে দাড়ান যায় এবং 
মেজ ও চৌকি ফেলিয়া বলিতে পাবা বায়। সব্ধত্রই বছ সংখ্যক ক্ষুদ্র পান্দী 
এবং নানা প্রকার ডিঙ্গি লোক চলাচলের জন্য বাবহৃত হয়। ময়মনমিহ, 
ঢাকা, বরিশাল, যশোহর,ফরিদপুর ৬ পাবনা জেলায় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে । চট্টগ্রাম ও নওয়াখালীতে 
লোকে লোহার পণরবর্তে বেতের বন্ধন দিয়া, বালাম ও তদপেক্ষা বৃহৎ গছ 
নৌকা! প্রস্তত করিয়া থাকো । এই সযুদয় নৌকা চট্টগ্রাম হইতে সন্দীপ 
প্রণালী দিয়া, নারায়ণগঞ্জ 'ও করিকাতা, এবং বঙ্গীয় অখাঁতের পূর্ব পার্খ 
দিয়! ব্রহ্মদেশে যাইয়া থাকে, কিন্তু বর্জাকাঁলে সমুদ্রপথে যাইতে পারে না। 

৩৫৯ এই নঘস্ত বিবরণ অধ্যাপনার তৃতীয় নিয়মানুমারে অর্থাৎ এতিহাসিক বিবরণের 
ন্যায় শিক্ষণ দিতে হইবে। 

থ--৯ 


৬৬ বঙ্গদেশের বিবরণ 


৪1 উৎপন্ন সামগ্রী । 

৩৫৮। বাঁঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যাঃ আসাম ও ছোট নাঁগপুর এই কয়েক 
প্রদেশের কৃষি উৎপন্ন সামগ্রী প্রায় একই প্রকার। বাঙলা অপেক্ষা অন্যান্য 
প্রদেশে পব্বধত ও জঙ্গলের পরিমাণ অধিক বলিয়া আকরিক পদার্থ, জঙ্গল! 
কাঠ এবং বুক্ষের কম ইত্যাদি অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া ঘাঁয়। বাজলায় 
কৃষিকার্ষের বিস্তার অপেক্ষাকৃত অধিক। তৎপর বেহারপ্রদেশে কৃষিকার্ষোর 
অধিক প্রচলন। আসাম, ছোটনাগপুর ৪ উড়িধ্যার অধিকাংশ শ্কান জঙ্গল, 
মনত এবং তথায় লোকসংখা অগ্প খলিয়া কৃষিকাষ্যের পত্রিমাণ অগ্প 1 এই 
কয়েক প্রদেশের পশুপক্ষ্যাদি প্রার্ধ একরপে। 

৩৫৯। বাঙলা ।-_গারো, খাসিয়া, জয়ন্তীয়া এবং নাগা পর্বতের দক্ষি- 
ণাংশস্থিত বাঙলার অন্তর্গত স্থানসনূহে এবং কাচ্গাড় প্রচ্চন্চি জেল!য় পাথ- 
রিয়া কয়লা চুপাপাথর এবং লৌহসংঘুন্ত আকরীর মু্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
্রীহ্ট জেলার অন্তর্গত সোণামগঞ্জ, ডাঁতক প্রতি স্তানের খনি হঈতে চুণা- 
পাথর আনিয়া! তাহা পোড়াইয়া চুণ প্রস্তত কর! হইর। থাকে। সেই চুণ 
বাঙ্গলার বর্ধত্রই প্রেরিত হয়। বাঙলার উত্তরপূর্ধবাংশে যে লৌহঘুক্ত খনিজ 
মৃত্তিকা আছে তদ্বার? পুবের দেশের ব্যবহার নিমিস্ত বভখরিমাঁণ লৌহ প্রস্তুত 
হুইত। কিন্তু ইংলও, বেল্জিয়ম, সুইডেন গ্রসৃতি দেশোৎপন্ন লোহার আম- 
দানী হওয়। অবধি আর এদেশে লোহা প্রস্তত হয় না| বাঙ্গলা ও বেহাঁরে 
গানে স্থানে মাটির উপর সোরা জন্মিয়া থাকে | কাছাড় জেলার স্থানে স্থানে 
পিটেলিরম অর্থাৎ মুত্তিকাজাত তৈলের কূপ আছে । আমেরিকাতে এইরূপ 
তৈল হইতেই কেরোসিন তৈল প্রস্তত হইয়। থাকে । এদেশোৎপন্ন তৈল 
পরিস্কৃত ক্রা হয় না বলির! কিরোসিন টৈহলকপে বাবহাত হইতে পারে না 

৩৬০ । বাঙ্গলায় প্রার সকল প্রকার শপ্যই অধিক বা অল্পপরিষাণে 
উৎপন্ন হইয়। থাকে । সন্ধত্রই ধান্য জন্মে। বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জিপুর। 
রঙ্গপুর, দিনাজপুর, প্রভৃতি জেলায় অন্য স্থান অপেক্ষা অধিক ধান্য উৎপন্ন 
হর! অন্যান্য জেলায় বা ভিন্ন দেশে চালান হয়। গম, যব, মটর, তিল, 
ভিসি, সর্ষপ প্রায় সব্ধত্রহই অধিক পরিমাণে উত্পন্ন হয়; তামাক,পাট,আক, 
সর্ধঅই জন্মে । উত্তরাঞ্চলে তামাক, উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে পাট, মধ্যস্থিত 


উৎপন্ন জামগ্রা ৬৭ 


জেল! সমূঙ্গে ইক্ষু ও খেজুর অধিক পরিষাণে উৎপন্ন হর | শ্রীহট্র, কাছাড়, 
ট্গ্রাম, দার্জীলং, জলপাইগুড়ি, এবং ঢাকা জেলার উত্তরাংশে চা উৎপন্ন 


হয়। 
৩৬১। মুরশিদাবাদ, মালদহ, রাজসাভী প্রভৃতি জেলায় দেশম পোকার 


আহার শিশিভ্ত তত বৃক্ষের আবাদ করা হইরা থাকে । পুর্বে বাজলায় 
রেশসের বিস্তর কারবার হইত। ক্ষনে আর সেপারমাণে হয় না। ফরিদ- 
পুর, পাবনা, যশোহর, কঞ্চনগর প্রস্ততি জেলায় হস্ছু ও থজ্ঞুর হইতে অধিক 
পরিঘাণে গুড় ও চিনি প্রস্তত কবা হর়। ভরিদ্রা, মরীচ, আদা প্রভৃতি 
সর্বত্রই জন্মে । ঘশোহর, কুঞ্চনগর প্রন্ৃতি গেলায় নীল জন্মে। কিন্তু 
অধিকাংশ নীলের কুঠী সম্বন্ধে অনেক অত্যাচার হর বলিয়। নীলের কারবার 
কমিয়া যাইতেছে । 

৩৬২1 বাঙ্গলায় বনৃপ্রকাঁর উৎকুষ্ট ফল জশ্মিয়া থাকে । তন্মধ্যে আম, 
কাঠাল, জাম, আনারস, কমল! ও কাগুজি প্রভৃতি নানাবিধ লেবু, বাদাম, 
তেঁতল, কলা, দাড়িম প্রস্তুতি প্রদান । মালদভ অঞ্চলের আত্ম এবং শ্রীহট্টের 
কমলা সব্দাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । বেগুণ, নি লাউ, দাড়া বা ডেঙ্গা 
প্রভৃতি দেণায় তরকারী এবং আ, পেরাজ, রসুন, কপি, সালগম প্রভৃতি 
ভিন দেখার তরকারী বকপরিনাণে সব্ধস্থানেই জন্মে । গ্রাম্মকালে শশা, 


বাজী বা ফুটা, বানা, ত্য প্রভৃতি উৎ্পর হয়। বাঙলার সদত্রই প্রধা- 
নতঃ দর্ষিণাংশে ভাল, নারিকেল, সুপারি, খঙ্জর প্রভৃতি বিস্তর জন্মে 
বকুপ, গন্ধরাগ্গ, গোলাপ, ছু ই, বেপ, কানন প্র রী প্রকার সুবাসধুক্ত 


এবং বনু প্রকার স্্দশ্ত পুষ্প জন্মির থাকে । 
৩৬৩1 বাঙ্গলায় অনেক প্রকার উষ্কষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায়। সেগুণ, 
শাল, গজালী, সুন্দরী, তুঁত্, মেহগনি, গান্তার, শিশু, আবলুস, কাঠাল, 
চাল, জারুণ, চন্দন গ্রভৃতি বুক্ষ বাঙ্গলার জঙ্গলে এবং কোন স্কানে বাগানে 
জন্মিয়াথাকে। দেশীর কাষ্ঠের মধ্যে শাল, সুন্দরী, জারুল, চাস্বল প্রভৃতির 
অনেক ব্যবহার হর। ক্রহ্গদেশ হইতে বহুল পরিমাণে সেগুণ আমদানী 
হইয়া! থাকে। কোন কোন প্রকার জঙ্গলি বৃক্ষ হইতে গর্জন প্রভৃতি নানা- 
রূপ কম বহির্গত হইয়া থাক্কে, তাহ! ওষধ ব1 অন্য কাধ্যার্থ ব্যবহৃত হয়। 


৬৮ বঙ্গদেশের বিবরণ । 


৩৬৪ । বাঙ্গলার বন্য পণ্ডর মধ্যে সিংহ, ব্যান্ত্, হস্তী, গপ্ডার, ভরুক, 
শৃকর, নেকড়িয়া বাঘ, শৃগাল, খটাশ,চিতাঁবাঘ, বনবিষ্ভাল, খরগোস,হরিণ, 
বন্য গর্দাভ, মহিষ, বিবিধ জাতীয় বানর ইত্যাদি অনেক স্তানে আছে। পা- 
লিত পশুর মধ্যে হস্ত, অশ্ব, গর্দভ, গোঁ, মহিষ, ছাগ, মেষ, শৃকক্প ইত্যাদি । 
সরীক্ষপ জাতীয় জন্তর মধো জলে কুস্তীর, কচ্ছপ ও ভাঙ্গায় বিবিধ জাতীয় 
সর্প দুই হইয়! থাঁকে। বাঙ্গলার মত্স্য ও পক্ষী এত অধিক যে অনেক 
জাতিরই দেশীয় নাম নাই। 

৩৬৫1 বাঙ্গলায় উচ্চ ও নীচ উভয়বিধ প্রকার ভূমিতে বিবিধ গ্রাকার 
ধান্য জন্মিয়া থাকে । নিষ়্ স্তানেই অধিকাংশ আমন ধান্য উৎপন্ন হয়। 
প্রায়শঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ওঁ ধান্য রোপণ এবং কান্তিক ও অগ্রহায়ণ 
মাসে কর্তন করা হইয়া থাকে । ততপরে সেই ভূমিতে শীতকালের ফসল 
জন্মে । এক্তদ্বাতীত এক প্রকার ধান্য আছে, বৈশাখ মাসে তাহার বীজ 
ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়? ভাদ্র মাসেই কাটিয়া লওয়া হয়। ইহাকে ভার্রী বা 
আশু ধান্য বলে। গোধুম, যব, মটর, কলাই প্রভৃতি শীতকালে উৎপন্ন 
হয়। কার্পান, ইক্ষু প্রভৃতিও শীতকালে জন্মে। তাঁমাক, পাট ইত্যাদি 
গ্রীষ্মকালে কাঁটে । বাঙ্গলার সব্বাংশেই পানের বরজ প্রস্তুত করা ভইয়। 
থাকে। উহ! একবার জন্মিলে ১৫1২ বৎসর থাকে | বাশ ও বেত বাঙগ- 
লার সর্ধত্রই বহু পরিমাণে জন্মে । বাশদ্বার। লোকের "অসংখ্য প্রকার প্রয়ো- 
জন সংসাধিত হয়। 

৩৬৬ । বাঙ্গলার উৎপাদ্দিকাশক্তি পৃথিধীর অনণান্য সমুদয় স্থান অপেক্ষা 
অধিক | বর্ষার জলে সমুদয় নিষ্ন স্থান প্লাবিত হইলে তছৃপপ্ষি যে মৃত্তিকা ও 
গলিত উদ্ভিজ্জ পতিত হয, তাহাতেই এই উতৎপাদিকাশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি 
করে। মৃত্তিকার এইরূপ উর্বরতা শক্তি থাক৷ হেতু কুষিকার্ধ্য অতি সহজেই 
সম্পন্ন হয় । অুতরাং কৃষিকার্ধ্য এক্ষণেও অতি প্রাচীন পদ্ধতি অন্থসারেই 
নির্বাহিত হইয়া থাকে । অধিক পরিশ্রম সহকারে গভীর করিয়া ভূমি কর্ষণ 
করিলে, শ্রবং যথোপযুক্ত সার প্রদান করিলে এইক্ষণ অপেক্ষা চতুগুণ ফসল 
হইতে গারে। 

৩৬৭। বাঙকলায় কোন প্রকার শিল্পকারধ্যই অধিক পরিমাণে হয় না ।. 


উৎপদ্থ সামগ্রী । ৬৯ 


দেশীয় লোকের ব্যবহার্য সাধারণ জিনিস দেশীয় কারিগরদ্বার প্রস্তুত হইয়! 
থাকে । ভাল ভাল জিনিস প্রায়ই ইংলগু প্রভৃতি ভিন্ন দেশ হইতে আনীত 
হয় । পসোণারূপার জিনিস ঢাকা গ্রভৃতি স্থানে উত্কৃষ্টরূপ প্রস্তত হইয়া 
থাকে । ঢাকা এবং অন্য কান কোন গ্কানে উৎ্কইঈ বস্ত্র প্রস্তত হয়। কিন্ত 
কলদ্বারা প্রস্তত বিলাহী জিনিসের আমদানী হওয়া অবধি তৎসমুদয় এত 
সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয় যে, দেশীয় লোকের কায়িক পরিশ্রমজাত সামগ্রী 
প্রায় বিক্রীত হয় না। সুতরাং দেশীয় শিল্পকার্যয প্রায় লোপ হইয়া যাঁও- 
যার উপক্রম হইয়াছে) 

৩৬৮। সব্প্রতি ইংরাজেরা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ভী কতকগুলি স্থানে 
এবং সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্তানে পাটের গাইটবান্ধা কল ও চট 
বুনাইবার কল স্কাপন করিয়াছেন । করপিকাতায় কয়েকটা সুতার কল এবং 
কাপন্ডের কল স্থাপিত হইয়াছে । বালী ও তিতুগড়ে কাগন্সের কল আছে। 
ইংলত্ীর গ্রণালটতে লোহার বড় বড় কাজ করিবার জন্য কলিকাতায় ইং- 
রেজ ও বাঙ্গালির স্থাপিত কয়েকটা কারখানা আছে। কলিকাতায় কয়েকটী 
ডকৃইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজ মেরামত ও প্রস্তত করিবার কারখানা আছে! 

৩৬৯ ক্রনে দেশীয় লোকের দ্বারা এইরূপ কারখানা স্থাপিত হইলে" 
দেশের উৎপন্ন সামগ্রী দ্বারাই দেশীয় লোকের সমুদয় অভাব পূরণ হইতে 
পারে,এবং ভিন্ন দেশেও অনেক রপ্তানি হইতে পারে । তাহা হইলে এদেশীয় 
লোককে নিতান্ত আবশাকীয় সামগ্রীর জন্য ভিন্ন দেশর উপর নির্ভর করিয়! 
নিরুপায় থাকিতে হয় না। আর এক্ষণে যে প্রভূত পরিমাণ অর্থ এদেশ 
হইতে ভিন্ন দেশে যাইতেছে, তাহ! দেশে থাকিয় দেশীয় লোকের অর্থ বৃদ্ধি 
ও শোচনীয় অবস্থা দূর করিতে পারে। 

৩৭০। বেহার ।--এই প্রদেশোৎপন্ন আকরিক পদার্থ বাঙগলারই অনু- 
রূপ। রাজমহলের পব্বতসমূহে কয়লা, বালিয়াপাথর, লৌহ এবং খড়িমাটা 
আছে। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কড়হরবাড়ীতে কয়লার খনি আছে । 
বেহাঁরের দক্ষিণস্থ অন্যান্য পর্বত হইতে নানাপ্রকার প্রস্তর আনিয়! লোকে 
গৃষ্াদি নির্মাণ, এবং থাল।, বাটা প্রভৃতি প্রস্তত করিয়া থাকে । বেহারেকর 
মৃত্তিকা প্রায় বাঙ্গলার ন্যায় উর্বর! । কিন্তু উচ্চ ও শুষ স্থানের পরিমাণ 


ণও বঙ্গদেশের বিবরণ । 


অধিব থাঁকাঁতে ক্ষেত্র মধ্যে কূপ খনন করিয়া,জলসিঞ্চন করিতে হয় । বেহা- 
রের জঙ্গল ও ফলতরু, ক্ষেত্রোৎ্পন্ন শস্য এবং শশুপক্ষী, প্রায় বাঙগলারই 
অনুরূপ । বেহারে বাঙ্গলার অতিরিক্ত গোলমরীচ প্রভৃতি কোন কোন পদার্থ 
জন্মে। আফিম প্রস্তত করিরার নিমিত্ত পোন্তের গাছ, বং আতর ও 
গোলাপজল প্রভৃতি প্রস্তত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার ফুলের দুক্ষ,বহুপন্ধি- 
মাণে উৎপন্ন করা হয় । বেহারে বহুতর নীলের কুঠী আছে । বাঙ্গলা অপেক্ষা 
বেহারে শিল্প কারবার অধিক। এদেশোৎপন্ন অনেক সামগ্রী ভিন্ন দেশে 
প্রেরিত হইয়া? থাকে । অনেক স্থানে গংলিচ? ও কম্বল,গয়ায় ভাল ভাল পাথ- 
র়ের জিনিস, দানাপুর ইত্যাদি স্থানে নানারূপ চামড়ার জিনিস, এবং মি শ্রী, 
সাবান, কাগজ, ইত্যাদি প্রস্তত হয়। গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ষে আফিম 
প্রস্তুত হয়, তাহ! এই প্রদেশেই অধিকাংশ জন্মিয়া থাকে । পাটনাক্ম গবর্ণ, 
মেন্টের আফিমের প্রধান কারখান! আঁছে। বেহাঁরের বহৃতর স্থান নানা- 
প্রকার জঙ্গল, ফলতরু, বাশ, বেত প্রভৃতিতে পরিপুর্ণ | 

৩৭১। আসাম ।- আসামের চতুষ্পাশ্বস্থ পর্ধতসমূহে বহুপ্রকাঁর আক- 
রিক ও ধাতৃদ্বব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপার্খে পাথুরীয়! কয়লা 
পাওয়! যার $ এই প্রদেশের দক্ষিণাংশে স্থানে স্থানে কয়লা আছে । কিন্ত 
কোন স্থানেই অধিক পরিমাণে কয়ল! খনন করা হয়না । অনেক স্তানে 
লৌহ উৎপাদক আঁকরিক মু্ডিকা আছে। কোন কো স্থানে লবণাক্ত 
জলের উনই আছে, তাহা হইতে এক প্রকার লবণ প্রস্তুত ভইয়া থাকে। 
সৈন্ধব লবণও কোন কোন স্থানে পাওয়া যায় । আসামের সঞ্জত্রই প্রধাঁ- 
নতঃ লক্ষ্মীপুর জেলায়, ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীগুলি কর্তৃক স্বর্ণ মিশ্রিত মুস্তিকা 
ক্রোতোবেগে পর্বত হইতে আনীত হইয়া থাকে! এ সমুদয় শাখানদীর 
উৎ্পত্তিস্থানের নিকট অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সোণা প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
| স্বানীয় লোকে এ মৃত্তিকা ধৌত করিয়া সোণার কণিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া 
থাকে। কিন্তু প্রণালীর অপকৃষ্টতানিবন্ধন অল্পপরিমাণ সোণ! পাইতে এত 
অধিক পরিশরম আবশ্যক করে যে, তাহাতে বিশেষ লাভ হয় না। এই 
প্রদেশে যে সোণা উৎপন্ন হয়, তাহা? প্রায় দেশীয় লোকের ব্যবহারেই পর্য্য- 
খসিত হইয়া থাকে । লক্ষীপুর জেলায় পিট্রোলিয়মের কৃপ আছে । আসা- 


উৎপন্ন সামগ্রী ! ণ$ 


মের পূর্বব দক্ষিণস্থ পর্বতসমূছে রূপা, টীন, স্ুর্দা, তাঁমা প্রভৃতি ধাতুর আকর 
মাছে । অনেক স্থানে মারবল প্রস্তর, শ্লেট,চুণাপাঁথর এবং বহুমুল্য প্রস্তর ও 
আছে। কিন্তু দেশীয় লোকের অনভিজ্ঞ তাবশতঃ ইহার কোন পদার্থ ব্যব- 
হাপ বাঁভিন্ন দেশে চালান করিবার নিমিত্ত অধিক পরিষাণে সংগ্রহ করা 
হয় না| সমভূমির পরিমাণ অল্প বলিয়! অধিক কৃষিজাত দামগ্রী উৎপন্ন 
হয় না। 

৩৭২। ছোটনাগপুর ও উড্িষ্য! ।--এই দুই প্রদেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
পার্বত্য ও জঙ্গলময়। আকরিক পদার্থের মধ্যে প্রধানতঃ পাথুরিয়া কয়লা 
প্রায় সব্বত্রই আছে, এবং রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণ কয়লা 
উঠান হইয়া থাকে । সেই করলা বাঙ্গলার রেলওয়েতে এবং কলিকাতায় 
ব্যবহাত হয় । এই প্রদেশের অনেক স্থানেই লৌহমিশ্রিত প্রস্তর ও অন্যরূপ 
আকর্িক পদার্থ আছে। বরাধর ঘগরের নিকট একটা লোহার কারথানা 
স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে স্তানীয় আকঞ্র হঈতে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট 
লৌহ প্রস্তত হয়। সোণা, তামা, বিস্যিথ্‌ নামক ধাতু এবং হুীরকও স্থানে 
স্থানে পাওয়া যায়। এই ছুই প্রদেশের পর্বতে নানারপ প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। হর্ণবেও প্রস্তর দালান প্রস্তৃত করা ইতঢদি কাধ্যে ব্যবহৃত হয়। তত্তিন্ন 
পটষ্টোন নামক প্রস্তর, খড়ি, ঢেউমাটি ও কোঁড়ন পাথর ইত্যাদিও পাওয়! 
যায়। রাণীগঞ্জে চিনের বাসন ইত্যাদি প্রস্তত করিবার একটা কারখান! 
স্থাপিত হইয়াছে । জঙ্গলসমুহ প্রায় মৌয়া, তাঁল, তেঁতুল, আম, পলাশ, শিশু, 
আবলুস, বাশ, ইত্যার্দি বৃক্ষে পরিপূর্ণ । এই সমুদয় বৃক্ষ এবং অন্যান্য 
জঙ্গল বুক্ষ হুইতে উৎপন্ন নাঁনারূপ কস ও রঙ্গ লোকের ব্যবহারে লাগে 
এবং কিয়ৎপরিমাণে ভিন্ন দেশে চালান হয়। উড়িষ্যার সমভূষিতে প্রায় 

গলার অনুরূপ বৃক্ষ ও শন্যাদি জন্মে। এই ছুই প্রদেশের পশুপক্ষ্যাদি 
প্রীয় বাঙ্গলার পশুপক্ষীর অনুরূপ । 

৩৭৩1 বাঙ্গল! গবর্ণমেন্টের অধীন এই কয়েক প্রদেশের পর্বতে অসীম- 
পরিমাণ বহুমূল্য ব্যবহারোঁপযোগী ধাতু ও অন্যরূপ আকরিক পদার্থ আছে। 
জঙ্গলে বহুপররিমাণ উৎকৃষ্ট ব্যবহারোপযোগী বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয় । আর অসা- 
ধারণ উর্ধতানিবন্ধন অসীম পরিমাণে বহুমূল্য সামগ্রী জন্মিতে পারে। কিন্তু 
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দেশীয় লোকের অজ্ঞতা! ও উদ্যোগহীনতানিবন্ধন সেই সমুদগ্প্রকৃতিদত্ত 
বহুমূল্য সামগ্রী অবাবহৃত রহিয়াছে । 
৩৭৬। এই লসন্ত বিবরণ অধা[পনার তৃতীয় নিয়মানুনারে,অর্থাৎ এতিহাগিক ধিবরণের 
ন্যায় শিক্ষা দিতে হইবে। 
৫1 বাণিজ্য । 

৩৭৫ । এই কয়েক প্রদেশের উপরিউক্ত উত্পন্ন সমগ্রীগুলির অধি- 
কাংশই দেশমধ্যে দেশীয় লোক কর্তৃক ব্যবস্থত্ত হয়। কতক সামগ্রী রপ্তানি 
হইয়। দেশীয় নৌকা, ট্িমার, বা রেলওয়েযোগে ভারতবর্ষান্তর্ত অনান্য 
প্রদেশে প্রেরিত হয়। কতক সমুদ্রপোতযোগে আরব, পারস”, ব্রহ্ম, চীন 
প্রভৃতি এশিয়াখগ্ডের অন্যান্য দেশে, এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতে, 
প্রেরিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বছুতর সামগ্রী আমদানী হুঈয়! দেশ 
মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। 

৩৭৬ । বাঙলা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্ত প্রদেশ হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ 
ইত্যাদিতে যে সমুদয় দেশোত্পন্ন সামগ্রী প্রেরিত হয়, এবং তথ! হইতে 
যাহা এদেশের ব্যবহার জন্য আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ অধিক নছে। 
প্রধানতঃ এদেশ হইতে ধান্য, চাউল ও সুপারি প্রভৃতি প্রেরিত ভয়, এবং 
সৈদ্ধবলবণ, ডাল ও কিয়ৎপরিমাণ পাথর এদেশে আনীত হয় । ভিন্ন দেশের 
দহিত বাঙ্গলায়, যে সমুদয় সামগ্রীতে আমদানী রপ্তানী হয়, অথবা বাল] 
হইয়া যে সমুদয় বিদেশীয় সামগ্রী উত্তবপশ্চিম প্রদেশে যায়, অথবা তথা- 
কার বে সমুদয় সামগ্রী বালা দিয়! বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার পরিমাণ 
অধিক । 

৩৭৭। কলিকাতা, মাতলা, চট্টগ্রাম, বালেশ্বর ও কটক এই পাঁচটা 
স্থান দিয়! যাবতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যকার্ধ্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । সামু- 
দ্রিক বাণিজ্যের কতক সামগ্রীর উপর গবর্ণমেন্ট শুন্ক গ্রহণ করিয়! থাকেন! 
সুতরাং এই কয়েক স্থান ভিন্ন অন্যস্তানে অর্ণবপোত প্রবেশ করিঘার নিষেধ 
আছে। এই কয়েক স্থানে গবর্ণমেন্টের কষ্টমহৌস অর্থাৎ শুন্ধ গ্রহণ নিশিত্ 
আফিম আছে। প্রতি বসরই এদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমণণবৃন্ধি 
হইতেছে। 


বাণিজ্য । ৭৩ 


৩১৮ রপ্তানী বাঙলার গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশসমূহ হইতে প্রধা- 
নঃ নিয়লিখিত সামগ্রী ভিন্ন ভিন দেশে রপ্তানী হইয়। থাকে । যথা 
আফিম গ্রধানতঃ চীন দেশে। কার্পান প্রধানতঃ ইংলগ্ডে। তৈলযুক্ত 
বীজ অর্থাৎ তিসি, তিল, সরিষ। প্রভৃতি ইংলণ্ড, আমেরিক1 ও ফ্রাঙ্ষে। 
চাউল, গম ইতাদি অনেক দেশে, প্রধানতঃ ইংলণ্ডে ও লঙ্কায় | চা গ্রধা- 
নতঃ ইংলগ্ে | নীল প্রধানতঃ ইংলগ্ডে। কোষ্ঠ। ও চট, প্রধানতঃ ইংলগ্ডে। 
চামড়া, প্রধানতঃ ইংপখ্ডে। এতত্তিন্ন অন্প্রকার শস্য, টাচ ও লাহার রন, 
চর, চিনি, সোরা, ছোলা, কুস্থমফুল প্রভৃতি অনেক দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে, 
প্রধানতঃ ইংলগ্ডে, চালান হয়। মোঁট রপ্তানীর পরিমাণ ৩৪$ কোটি টাঁক1। 

৩৭৯1 আমদানী । নিক্মলিখিত সামগ্রীগুলি ভিন্ন দেশ, প্রধানতঃ 
ইংলণ্ড, হইতে এপ্রদেশে আমদানী হইয়] থাকে। যথা স্থৃতার কাপড়, 
লৌহের জিনিস, লবণ, তামা, পিস্তল, সীসা, টান, রাঁঙ্গ ও রাঙ্গের কলাই 
করা! লোহার চাদর, স্পলটু (দ্তার চাদর), পারদ প্রভৃতি ধাতু বা অন্য 
আকরিক পধার্থ, সর্বপ্রকার বিলাতী সরাব, বিলাতী ধারা সামগ্রী, যন্ত্র 
পুস্তক, কাগজ, বছমুল্য প্রন্তর প্রভৃতি অন্তান্ত ব্লাতী জিনিস। মোট 
আম্দানী ২২১ কোটি টাকা । 

৩৮* | এই সমুদয় সামগ্রীর মধ্যে আঁফিন ও লবণ গবর্ণমেন্টের এক- 
চেটিয়া, অর্থাৎ এই দুই পদার্থ প্রস্তৃত বা বিক্ুয় করিবার অধিকার গবর্ণমেপ্ট 
প্বহন্তে রাখিরাছেন। বেহার প্রভৃতি স্বানে গবর্ণমেণ্টের অর্থদবারা আফি, 
মের চাস এবং আফিম প্রস্তত হঈয়া] থাকে । তৎপরে কলিকাতায় আনীত 
হইয়া নীলামদ্বারা চালানী মহাজনদিগের নিকট বিক্রীত হয়। পূর্বে চট্ট- 
গ্রাম. বালেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে সমুদ্রজল হইতে লবণ প্রস্তত হইয়া বিজ্রীত 
হইত | এক্ষণে গবর্ণমেন্ট এদেশে লবণ প্রস্তত কর! বন্ধ করিয়! দিয়া ইংল- 
ওস্থ লিবরপুল প্রভৃতি নগর হইতে লবণ আনাইয়! প্রধান প্রধান বণিকদছের 
নিকট বিক্রয় করেন। মাদক দ্রবা, বারুদ, সোর1, গন্ধক গুভৃতি বিক্রয়ের 
নিমিত্ত কর দিয়া লোকে লাইসেন্স অর্থাৎ অধিকারপত্র গ্রহণ করিয়। থাকে । 

৩৮১। এদেশের সর্বত্রই স্থানে স্থানে হাট আছে। সেখানে সপ্তাহে 
এক দিবস বা ছুই দিবস নিকটস্থ গ্রামের কৃষকেরা হ্ব স্ব বৃক্ষ বা ক্েতোৎপন্ন 

খ-১৭ 
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সামগ্রী আনিয়া বিক্রর করিয়া থাকে । ক্ষুদ্র বণিকের] সেই সমুদয় সামগ্রী 
খরিদ করিয়া কতক দেশ মধ্যে ব্যবহার নিমিত্ত বাজারে বাজারে বিক্রয় 
করে, কতক প্রধান প্রধান গঞ্জে নিয় প্রধান বণিকদিগের নিকট বিক্রয় 
করে। তাহারা সেই সমুদয় সামগ্রী অধিক পরিমাণে একত্রিত করিয়] 
কলিকাতায় চালান করেন । ইংরেজ চালানী বণিক অর্থাৎ হৌনওয়ালারা 
সেই সমুদয় সামগ্রী খরিদ করিয়] জাহাজে ইংলণ্ডে ৰা অন্যান্য দেশে প্রেরণ 
করিয়া থাকেন। 

৩৮২। আমদানীর দ্রব্যগুলিও এইর্ূপে নান। হাত ঘুরিয়। বিক্রীত 
হুইয়া থাকে । . হৌসওয়ালার৷ ভিন্ন দেশ হইছে জাহাজে মাল আনাইয়! 
কলিকাতার প্রধান প্রধান বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন। 
তাহার! অথবা তাহাদিগের নিঞ্ট হইতে খরিদ করিয়া অন্য মহাজনের, 
তৎসমুদয় দেশমধ্যে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিয়া! থাকেন। তীাহাদিগের 
নিকট হইতে থরিদ করিয়া! দোকানদারের] সর্বত্র লইয়! গিয়! বিক্রয় করে । 

৩৮৩ । প্রধান প্রধান গ্রামে যে নিয়মিত হাট হইয়া থাকে, তত্তিন্ 
কোন কোন স্থানে বসরে একবার কোন বিশেষ দিনে বৃহৎ মেলা হয়। 
সেখানে অনেক দুর হইতে মহাজন আসিয়া বহুপরিমাণে জিনিস বিকি 
কিনি করিয়া থাকে । 


৩৮৪1 উপরের লিখিস্ত বিবরণণ্ডলি অধ্যাপনার তৃতীয় নিয়ম অনুসারে প্ীতহা দিক 
বিবয়পের ন্যয় শিক্ষ। দিতে হইবে । 





ষন্ত অধ্যায় ।-_-শাসন প্রণালী । 


৩৮৫। বাজলা গবর্ণমেণ্টের মূল ক্ষমতা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের হস্তে ন্যস্ত 
আছে। ইনি স্বীয় শাসনাধীন যাবতীয় প্রদেশ সন্বন্থীয় কার্ধ্য নিক়স্থ কর্ম- 
চারিগণ সহকারে সম্পাদন করেন। গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে ভারত- 
বয় গবর্ণমেপ্ট অর্থাৎ গবর্ণর জেনরলের অনুমতি লইয়1 কাধ্য করিতে হয়। 
পাচ বৎসরের গর একজন নূতন লেপ্টনা*ট গবর্ণর নিযুক্ত হন। 

৩৮৬।  বাঙ্গলার নিমিত্ত আইন প্রস্তত করিবার জন্য লেগ্টনান্ট 


শানন প্রণালী। ৭৫ 


গবর্ণরের অধীনে একটা ব্যষস্থাপক সভা আছে। কয়েকজন প্রধান রাক্স- 
কর্মচারী, কয়েকজন রাজপুরুষেতর ইংরেজ ও এদেশীয় লোক এই সভার 
সভা । অপরাপর সমুদয় কার্ধ্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর, অধীনস্থ সেক্রেটরীগণ 
দ্বার! সম্পাদন করেন। এই সমুদয় কার্ধা কতকগুপি ডিপার্টমেণ্টে বিভাগ 
করিয়া লওয়া হইয়াছে । প্রত্যেক ডিপার্টষেণ্টের প্রধান কর্মচারী কলি- 
কাতায় থাকিয়া বেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে কাধ্যনির্ব্বাহ করিয়া 
থাকেন । প্রত্যেক ভিপার্টমেণ্টেরই শাখা আফিস সমুদয় প্রদেশ মধ্যে 
স্থানে স্থানে সংস্কাপিত আছে। এই সমুদয় আফিসের কর্ধচারীদিগের দ্বারা 
ডিপার্টমেণ্ট সম্পবীীয় যাবতীয় স্থানীয় কার্ধ্য নির্বাহিত হয়। 

৩৮৭। রেবিনিউ অথাৎ রাঙ্গস্ব সংক্রান্ত ডিপার্টমেন্ট অন্যান্য ভিপার্ট- 
মেণ্ট মপেক্ষা গুরুতর, এবং তৎসম্পর্কে বহুসংখ্যক প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত 
আঁছেন। গবর্ণমেদ্টেব আয় বায়ের ভার এই ডিপার্টমেন্টের হস্তে আছে। 
লেপ্টনান্ট গবর্ণরের অধীনে বোর্ড অব রেধিনিস্ট নামক সভার হন্তে এই 
ডিপার্টমেন্টের প্রধান ক্ষমতা | ইহাতে তিনজন মেঙ্গর ও একগ্ন সেক্রেটরী 
আছেন। বোর্ডের অবীনে প্রতোক বিভাগে এক একজন কমিসনর 
আগ্চেন। কর্মিসনরদিগের অধীনে প্রতোক জেলায় এক একজন কালেক্টর 
আছেন । 'আর কাঁলেক্টরের অধীনে প্রত্যেক মহকুমায় এক একজন ডেপুটী 
কালেক্টর আছেন । জমিদারদিগের প্রদত্ত রাজস্ব আদায় করা; গবণমেন্টের 
থাসতহপিলে যে সমুদয় মহল আছে, অর্থাৎ যে সমুদয় জমিদারী মহলের 
গবর্ণনেন্ট স্বয়ং অধিকারী, তৎ্সমুদয়ের বন্দোবস্ত বা খাজনা আদায় কর) 
নদী ভান্গণি দ্বার কোন্‌ কোন্‌ মঙ্ল নই হইয়া! গেল, অথব! নূন চর 
পড়িয়। কোথা গবর্ণমেণ্টের নিজ স্বত্ব হইল, ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান ও 
সুশৃঙ্খলা করা ) দেশ মধ্যে মাদক দ্রব্যবিক্রেতাদিগের নিকট হইতে গবর্ণ- 
মেণ্ট যে আবকারী কর গ্রহণ করিয়! থাকেন, তাঁহ। সংগ্রহ করা; এবং যাষ- 
তীয় টেক্স বা অন্যরূপ রাজস্ব সংগ্রহ করা; মকর্দমা উপলক্ষে যত প্রকার 
ই্টাম্প ব্যবহৃত হয়, তাছা বিক্রয় কর! ; ইত্যাদি বোর্ড, কমিসনর, কালেক্টর, ' 
ডেপুটা কালেক্টর, প্রভৃতির কার্য | আর কলিকাতা প্রভৃতি যে কয়েকটী | 
স্থানে বিদ্বেশীয় অর্দধপৌঁত আদিবার অধিকার আছে, অর্থাৎ যে ষে স্থান 


৭৬ বঙগদেশের বিবরণ । 


দিয়া ভিন দেশের দর্হিত এদেশের বাণিজ্য কার্ধ্য লম্পন্ন হইয়া! থাকে, সেই 
সকল স্থানে এই ভিপার্টমেণ্টের অধীনস্থ কস্টম্স অর্থাৎ শুক সম্বন্ধীয় কর্মম- 
চারী নিষুত্ত আছেন । যত দ্রব্য আমদানী রপ্তানী হয় তাহা ইইারা! পরীক্ষা 
করিক। দেখেন, এবং শুন্ক সংগ্রহ করেন । 

৩৮৮ । প্রত্যেক বিভাগে কমিসনরই সর্বাপেক্ষা প্রধান রাজকর্পচারী 
বলিয়া বিভাগের সাধারণ শাসনসম্পককীয় বিষয়ে তিনিই লেপ্টনান্ট গবর্ণরের 
প্রতিনিধিস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকেন। বিভাগ সম্বন্ধে ষখন যে নৃতন 
বিষয় উপস্থিত হয়, অথচ যাহা অন্তাঁন্ত ভিপার্টমেণ্টের অধীন নহে,ততৎসমুদয় 
কমিসনর এবং তদধীনস্থ কালেক্টরদিগের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। আর প্রতি 
বৎসর প্রত্যেক কমিলনর নিজ নিজ বিভাগ সন্বন্ধে শাসন সম্পবয় সমুদয় 
বিষয় ধরিয়া গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিয়া থাকেন। 

৩৮৯। আসামের চিফ কমিসনরের অধীন এ প্রদেশ সম্বন্ধেও এরূপ । 

৩৯* । আসাম ভিন্ন নয়টা বিভাগে নয়জন কমিসনর নিযুক্ত আছেন। 
এই সমুদয় বিভাগের শাসন প্রণালী একরূপ নছে। বাঙলার পাচটা বিভাগ 
ও বেহারের ছুইটী এধং উড়িষ্যার অন্তর্গত একটা বিভাগের শাসনপ্রণালী 
একরূপ। এই কয় বিভাগে শবর্ণমেন্ট প্রণীত সমুদয় আইন অনুসারে কার্য 
নির্বাহ হইয়া! থাকে । আসাম ও ছোউনাগপুর বিভাগের লোক ততদূর 
উন্নত নয় বলিয়! তথায় সমুদয় আইনের ব্যবহার নাই । অনেক কার্ধ্য কমি- 
সনরদিগের আপন ইচ্ছা! অগুসারেই নির্াহিত হয়। আগীলের প্রথা অন্যান্থ 
বিভাগের ম্তায় এত অধিক পরিমাণে নাই, এবং অপরাপর বিভাগে শাসন 
ও বিচার কাধ্যের যে নিদিষ্ট আইনসঙ্গত প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে এই 
ছই বিভাগে এরূপ নাই। আর অন্তান্ত বিভাগে যে পরিমাণ রাঞকর্মখচারী 
নিযুক্ত আছেন এই ছুই বিভাগে তাহা অপেক্ষা নান। এই সকল কারণে 
এই ছুইটা বিগাগকে আইনবহিভূতি গ্রদেশ বলা গিয়া থাকে এবং জেলার 
প্রধান কর্ধচারীকে কালেক্টর ন! বলিয়া ডেপুটী কমিসনর বলা হয়। বাঙলা 
গু রেছারের অন্তর্গত সাঁওতাল পরগণা, পার্কতাাচট্টগ্রাম ও দার্জিলিং এই 
কয়েক জেলাও অপেক্ষাকৃত অন্গন্নত বলিয়া আইনবহিভূতি প্রণালী অনুসারে 
শাসিস্ত হইয়া! থাকে । আর কলিকাতা নগরের শাসনপ্রণালী অন্তান্ত জেল! 


নন গ্রণালী । ণধ 


অপেকা ভিন্নরূপ। তাহাতে দুইজন বৈহনিক এবং কন্তকগুলি অবৈতনিক 
মালিষ্রেট নিযুন্ত আছেন। 

৩৯১। কমিসনর, কালেক্টর ও তদধীনস্থ ডেপুটা কালেই্রদিগের দ্বারা 
রেবিনিট অর্থাৎ রাজন্বপংক্রান্ত কার্ষোর সঙ্গে মাজিষ্ট্রেটায় ক্ষমতা অর্থাৎ 
দণ্ডবিধি সম্পবণয় কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। 

৩৯২ দেওয়ানী অর্থাৎ স্বতসন্বছ্)র বিচারের যুলাধার কলিকাতা স্ 
হাইকোর্ট । তরদবীনে এত্যেক জেলার এজ, সবডিনেট জক্জ ও মুন্সেফদিগের 
আদালত ও ছোট আদালত আছে । দগুবিধির গ্রাপান প্রধান মকদ্দমার 
বিচার করিবার ক্ষমতা মাজিষ্রেট কি ডেপুটা যাজিঠেটদিলের হস্তে নাই । 
এনপ মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহারা সেশন বা দাওবার অখাৎ জজ সাহে- 
বের বিচার নিমিত্ত প্রেরণ ধরেন । যেস্টানে ভোট আদাগত আছে. সেখানে 
নগদ টাক। মন্পর্ষীয় মকদ্দন| ডেট আদাপতে হয় । তাহার আপ।ল নাইি। 


শি 


অন্তান্য স্থানে এরপ মকদ্দমা, এখং সদয় সালেই অন্য গুকার স্বহনগ্গনণয় 
ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মকদ্মা, মুন্সেকীজে হইয়া থাকে । বড়বড় মপ্দ্দনা দবডিনেট 
জল অথব1। জজদ্িগের নিকট উপক্রিত ভয় সুন্দেফদিগের শিশ।ভির বিকন্ধে 
সবধডিনেট জজ ও জজদিগের নিকট আসল হর । এধং তাহাপিগের নিষ্প- 
ওির বিরুদ্ধে হাইকোটে আপীল হর । 

৩৯৩ ॥। কোন প্রকার বিবাদে শাস্তিভঙ্গ হগ€ুরা নিবারণ করা, এখং 
যাহার! দণ্ডধিধি আইনের অন্তর্গত্ত কোন অপরাধ করে, তাহাদিগে নামে 
মান্িষ্রেট ও ডেপুটা মা্সি্রেটের নিকট নালিশ করিয়া! তাহাদিগকে শাস্তি 
দেওয়ান, এই কাঁধ্যের ভার পুলিসের হস্তে অর্পিত আছে। ইন্স্পে্টর- 
জেনেরল পুলিষ সম্পর্কীয় সর্বপ্রধান কন্মচারী। ইইার অধীনে প্রত্যেক, 
জেলায় একজন ডিস্বীক্ট সুপারিণ্টেপ্ডেন্ট নিধুক্ত আছেন। জেলার পূলিষ 
সল্পকর যাবতীয় কার্ষোযর ভার ইহার উপর ন্তন্ত রহিয়াছে । ইহার অধ্ধীনে 
শ্বানে স্থানে আসিষ্টাণ্ট স্পারিন্টেণ্ডেট আছেন । ইহ্থাদিগের অধীনে 
থাকিয়া! পুলিষের ইন্সপেক্টর, সবইন্স্পেক্র, হেডকনেষ্টবল ও কনেই্বজের। 
কার্ধ্য করেন। প্রত্যেক জেলার অন্তর্গত প্রধান গ্রধান স্থানে পুলি ষ্টেসন 
অর্থাৎ থান1 এবং সেবন অর্থাৎ ফাঁড়ী আছে। প্রত্যেক থানাক্ক একজন 
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ইন্সপেক্টর বা সব ইনম্পেক্টর, এবং সেক্সনে হেড কনষ্টেবল, কএকজন কন 
্েবল লইয়া! থাকেন । 

৩৯৪। শিক্ষাসংক্রাস্ত কর্ধচারীদিগের মধ্যে ডিরেক্টর সর্ধপ্রধান। ইহার 
অর্দীনে কয়েকজন ইন্‌স্পেক্টর 'আছেন। কনকগুলি জেলা এক এক ইন্স্পে- 
ঈরের অধীন। ইন্স্পেক্টর ও সহকারী ইন্স্পেরদিগের অপীনে প্রত্যেক 
জেলাতে একজন ডেপুটী ইন্সপেক্টর আছেন, আর প্রত্যেক ডেপুটী ইন্স্পে- 
বরের অধীন কয়েকজন করিয়া সব ইন্সপেক্টর আছেন । এই সমস্ত কর্ম 
চারী স্কুল পরিদর্শন ও তৎসন্বপ্বীয়ু সমুদর কারা নির্বাহ করেন | বিশ্ববিদ্যা- 
লয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত একটী সভাবিশেষ। তাহা শিক্ষাবিভাগ হইতে 
স্বতম্ব। ব্সর বৎসর নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ করিয়! সার্টিফিকেট বা উপাধি 
দেওয়াই তাহাদিগের কার্ষ্য। 

৩৯৫1 অন্যান্য ভিপার্টমেণ্টের ম্যায় পোষ্ট অর্থাৎ ডাকের ডিপার্ট- 
মেন্টেরও প্রধান আফীস কলিকাতায় স্তাপিত। ছুই তিন দেল! লইয়া! এক 
একজন স্ুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট ও ইন্স্পেক্টর এবং প্রত্যেক ডাকঘরে এক একজন 
পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত আছেন । ডাকের পুলিন্না এক স্থান হইতে অন্য স্তানে 
পৌছাইবার জনা যে সমুদয় লোক নিযুক্ত আছে, তাহাদ্িগের পর্যবেক্ষণ 
কর! স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট ও ইন্স্পেক্টরদিগের,এবং স্ানীয় সমুদয় চিঠি ও পুলিন্না 
অন্তান্ত শ্বানে প্রেরণ করা ও অন্ স্থান হইতে আগত চিঠি ও পুলিন্দ। বিতরণ 
কর, পোষ্টমাষ্টার ও ডেপুটা পোষ্টমাষ্টারদিগের কার্যা। 

৩৯৬ । টেলিগ্রাফের জন্যও এক স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট আছে। তাঙ্নার 
প্রধান কর্মচারী কলিকাতায় আছেন । ইন্ংস্প্টরেরা তারের লাইন পর্যয- 
বেক্ষণ করেন । এবং প্রধান প্রধান স্থানে ষ্টেসন অর্থাৎ বার্থ! দিবার ও 
পাইবার যে আফীদ আছে, তাহাতে স্থানীয় কর্মচারী নিযুক্ত আছেন | 
রেলওয়ে যে যেস্থান দিয়া গিয়াছে, সেখানে রেলওয়ে কোম্পানির নিজ 
টেলিগ্রাফ আছে, তাহাতে অন্য লোকেও খবর পাঠাকঈটতে পারে। গবর্ণমেণ্ট 
টেলিগ্রাফ লাইন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বোস্থাই, পঞ্জাব, মধ্যভারতবর্ষ গ্রন্ভৃতি 
প্রদেশের প্রধান প্রধান স্থান পর্যাস্ত গিয়াছে । আর পারস্যদেশ ও লোহিত 
সাগর দিয়! ইংলও পর্যযস্ত গিয়াছে । দক্ষিণে বড় সরকারী রাস্তা দিয়া কলি- 
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কাঁত। হইতে উড়িষ্য ও মাদ্রাজ পধ্যস্ত গিয়াছে । এবং অপর এক লাইন 
পূর্বদিকে যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম হইয়া! ব্রহ্মদেশ 
পর্য্যস্ত গিয়াছে । 

৩৯৭। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বাড়ী, রাস্তা, পুল ইত্যাদি প্রস্তত ও 
মেরামত করিবার এন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত আছে। চিফ 
ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিন্টেপ্তিং ইঞ্জিনিয়র এবং প্রধান প্রধান জেলার সদর 
ষ্টেসনে এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন । তাহাদিগের অধীনে 
এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ওবরপিয়ার প্রভৃতি কাধ্য করেন । রোডসেস প্রভৃতি 
স্থানীর অর্থের দ্বারা রাস্তা, খাল ইত্যাদি প্রস্তত করার কারণ প্রত্যেক জেলার 
একজন ভিষ্রাক্ট ইঞ্জিনিয়ার আছেন। প্রতোক প্রধান জনপদের রান্ত।, ঘাট 
ইত্যাদির কাধ্যের জন্য মিউনিসিপাল কনিটা আছে। 


৩৯৮। অধাাগুলার ভূতীয় নাধারণ নিয়ুমানুনারে উপগিউক্ত বিবরণগুলি খ্রতিহানিক 
বিবরণের ন্যায় শিক্ষা! দিতে হবে) 
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৩৯৯। প্রান্তিক ভূগোলশান্তরবর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী অপ- 
রাপর দেশাপেক্ষা ভারতবর্ষে, অধিকতর বিশালগ্রকৃতিও বিশ্বররসোদ্দীপক। 
ভারতবর্ষে, যে সমস্ত প্রকাগ্ডারতন পরত; অসংখ্য প্রশস্ত স্রোতংম্বতী, 
উপত্যকা, অরণ্য ও মরুভূমি অবস্থিত আছে-_প্রধান প্রধান নদীর সাগর- 
সঙ্গম স্থলে যে সমস্ত অনামান্ত প্রাকৃতিক প্রক্তিয়া ঘ্বার। ক্রমে সমুদ্রগর্ত 
হইতে নৃতন নূতন স্থান উদ্ভাবিত হইতেছে-যেব্ধপ অসাধারণ বেগসহকারে 
বাত্যা ও ঝটিকাপ্রবাহ এবং বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়া থাকে-আর যে সমুদয় 
ধিচিত্রপ্রক্কতি বৃহদায়তন পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদি এদেশে উৎপন্ন হুয়--তৎ- 
সমুদ্রায়ের বিদ্যামানতাবশতঃ প্রাক তিক তত্বান্থসন্কায়ী পণ্ডিতমাত্রের পক্ষেই, 
প্রকৃতি অনুসন্ধান নিমিত্ত ভূমগ্ডলের অন্তান্ত দেশাপেক্ষা ভারতবর্ষ অধিকতর 
উপযোগী । এই পুস্তক বর্ণিত ভারতবর্ষের পূর্বাংশস্থিত প্রদেশসমূছে এই 
সমস্ত বিশালপ্রকৃতি প্রান্তিক ঘটন! ও দৃশ্য সমধিকরূপে লক্ষিত হয়। 
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৪০০। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পার হইতে মৃত্তিকা ক্রমে উচ্চ হই! 
বেভার, বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশের উত্তর সীনার সমুদ্র হইতে প্রায় এক 
হাজার ফুট উচ্চ হইয়াছে। ভাহার উত্তরে নযুনাধিক বিংশতি মাইল প্রশস্ত 
অপেক্ষাকৃত কিঞিৎ নিয় একটা সমভগি ক্ষে্র ত্র কয়েকটা প্রদেশের উত্তর 
সীম পিয়া পুধ্ধ ও পশ্চিমে দীর্ঘাকারে বিস্তৃত আছে । এই নিম্ন প্রদেশের 
নাম টেরাই বা তরিয়াশি। 

৪০১। ইহার উত্তর দিরা,পুর্ধ ও পশ্চিমে দীর্ঘাকারে বিস্তৃত একটী পর্বত 
শ্রেণী, টেরাই হইছে গড়ে তিন হাজার ফুট, অথাৎ সবুর হইতে চাবি হাজার 
ফুট, পর্যস্ত ডিএ কে । ইভার সাধারণ নান শিবালিক পর্বতশ্রেণী, ইহার 
উওর দিয়া পু ৪ পশ্চিমে পারাকারে বিস্তৃত একটা অল্প প্রশস্ত শুহ1 বর্ত- 
নান আছে, এই গুহা। শিবালিক পন্ন হ শ্রেণীর শিখরদেশ হইতে ন্যনাধিক 
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৪০২। এই প্রহার উত্তর ভইন্ে বাস্তবিক হিমালয়ের আরম্ভ ভুইয়াছে । 
এখান কইতে পব্ধত শ্রেণী কোন কোন স্তলে স্তপাকারে, কোথ।ও বা ছুই 
তিনটা শ্রেণীরূপে উপর্ধ্যগরি, উখিহ হইয়াছে । এই নিরবচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণী 
অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ পার্খ গড়ে পৰ্চাশ মাইল প্রশস্ত হইয়। পুর্ব ও 
পশ্চিমে বিস্তৃত আছে । ইহার শাধারণ শিখরদেশ গড়ে ১৭ কি ১৮ হাজার 
ফুট উচ্চ। 

৪০৩ ইহার উপরে আর নিরবচ্ছিন্ন পর্বতত্রেণী নাই। কিন্তু এই 
শিখরদেশ হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্র শু সাধারণতঃ ২৫ কি ২৬-হাঁজার ফুট এবং 
কোন স্থলে প্রায় ৩* হাজার ফুট, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ মাইল পর্ধ্যস্ত উত্থিত হই- 
রাছে। অন্য কোন দেশে এরূপ উচ্চ পৰ্ষত নাই। - এই শুঙ্গ সমুদয়ের পার্শ্ব 
দিয়া স্থানে স্থানে ঘাট বা পর্বতসন্কট, অথাৎ পর্ধতশ্রেণীর এক পার্থ হইতে 
অপর পাঁর্খে ষাইবার পথ, বর্তমান আছে । ইহার উত্তরে হিমালয়ের উত্তর 
পার্থ ক্রমে নিয্ন হইয়া! ১০ কি ১১ হাজার ফুট উচ্চ তিব্বতের উপত্যকাতে 
পরিণত হইয়াছে। এই উপত্যকা উত্তরে এসিয়াখণ্ডের মধ্যদেশ পর্যযস্ত প্রপা- 
রিত হইয়াছে 
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৪*৪। বেহার,বাঙ্গলা এবং আসামের উত্তরস্থিত টেয়াইর মৃত্তিকা সাধা- 
়ণতঃ সমভৃমির মৃত্তিকার অন্থুরূপ। এইস্থান অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ নিয় 
বলিয়া তথায় বহুতর বিল ও জলাঁকীর্ণ স্থান আছে। হুর্ধ্যের প্রখর উত্তাপ 
এবং মৃত্ভিকার সিক্তহানিবন্ধন গ্রকাঁণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও বহুতর লতাগুক্সাদি 
জন্সিয়! এই স্থানকে সম্পূর্ণরূপে ঘোরত্তর অভেদ্য অরণ্যে আবৃত করিয়! 
রাখিয়াছে। পরিষ্কৃত জলের অগ্ভাবে এবং বাধুর দোষে এই স্থান অত্যন্ত 
অস্বাস্থ্যকর, এবং মুষ্যবসতি বিবঞ্জিত। টেরাইর গভীর অরণ্য হস্তী, ব্যাপ্ত 
প্রভৃতি নালা জাতীয় জীবজস্ততে পরিপূর্ণ । 

৪*৫। শিবালিক পর্বত শ্রেনী, প্রায় সম্পূর্ণরূপে বালুকাময় প্রত্তরে 
নির্দিত, অর্থাৎ যাহাঁকে সাধারণতঃ বালিয়াপাথর বল! গিয়] থাকে, তাহাই 
এই পর্বতের মৃত্তিকা । কোন কোন স্থলে এই বালুকাময় প্রস্তর বা খৃত্তিকার 
স্তরে আবৃত আছে,কিস্ত কিছুদূর খনন করিলেই এই বালুকাময় প্রস্তর প্রাপ্ত 
হওয়। যায় । এই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ পার্খের নাম ভাবর । তাহা দক্ষিণদিকে 
ক্রমনিক্ন এবং হূর্যযপ্রমুখ বলিয়া টেরাই অপেক্ষ! ভফ।* ইহা প্রায়ই প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বৃক্ষময় অরণ্যে আবৃত | তন্মধ্যে শাল ও সেগুণের সংখ্যা অধিক। 

৪*৬। শিবালিক পর্বতশ্রেণীর উত্তরস্থিতণগুহ! এৰং তাহার শখাগ্রশাথা 
খুলিকে স্থানীয় লোকে ধূন বলিয়া থাকে । ইহাতে বন্ুতর জলাভূমি আছে 
বলিয়া এইস্থান ঘনত্তর অরণ্যে আবৃত এবং জলবায়ুর দোঁষে অস্থাস্্যকর । 
ইহার কতকদৃর নীচ পর্য্স্ত নান] প্রকার আটালমাটি দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উভয় 
পারের পর্বত অন্তর্গত প্রস্তরগুলি বৃষ্টি ও জলপ্রপাতের অভিধাতে চূর্ণ হইয়া 
নিয়ের প্রস্তরময় স্তপ্রগুলিকে আবৃত করিয়। রাখিয়াছে। বন্ুসংখ্যক জল- 
গ্রপাত ও প্রস্তবণ এই গুহার উভয় পার্স্থিত পর্বত হইতে নিয়দেশে পতিত 
হইয়া অবশেষে নদীরূপে স্থানে স্থানে শিবালিক পর্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া 
ভারতবর্ষের সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে । এই গুহা প্রায় সর্ব বিষয়েই 
টেরাইয় প্ররৃতিবিশিষ্ট। টেরাইর দক্ষিণ সীম! অথাৎ সমভৃমির উত্তর সীম 
হইতে এই গুহার উত্তর পার্থ সমুদ্র হইতে চারি হাজার ফুউ উদ্ধ পর্যন্ত 
প্র্গেশকে হিমালয়ের নিষ্ন প্রদেশ বল! গিয়া! থাকে । এই প্রদেশের বৃক্ষ- 
লতাদি ও পণ্ড পক্ষ্যাদি ভারতবর্ষীয় জাতিসমূথের অনুরূপ । 

থ্‌-্১১ 


৮৯ বঙগদেশের বিবরণ । 


৪০৭1 . এই গুহার উত্তর সীম! হইতে ১৭ কি ১৮ হাজার ফুট উচ্চস্থিত 
হিমালয়ের শিখরদেশ পর্য্যস্ত হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব যে ন্যনাধিক ৫* মাইল 
প্রশস্ত হইয়৷ বিস্তৃত আছে, তাছ। ভিন্নভিন্ন স্থানে ভিপ্রতিননবূপ ধারণ করাতে 
এঁ স্থানের দৃশ্য অত্যন্ত বিচিত্র । কোন কোন স্থানে উচ্চ শিখরদেশ হইতে 
সমান ভূমিক্ষেত্র দক্ষিণদিকে ক্রমনিয়ভাবে নানাজাতীয় বৃক্ষলতাদিতে পরি- 
বৃত্ত হইয়া অবস্থিত আছে । কোন স্থানে সারি সারি পর্বত শ্রেণী শিখরদেশ 
পর্য্যস্ত উত্থিত হুইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে শিখরদেশ হইতে লহ্ঘতাবে শাখা" 
পর্ধ্তশ্রেণী বহির্গত হইয়া দক্ষিণে শিবালিক পর্বতশ্রেণীর মহিত আসিয়া 
মিলিত হইয়াছে । এই সমুদয় শাখা পর্কতশ্রেণীর পার্খ দিয়া বহুতর গুহ! 
ক্রমনিয়ভাবে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত আছে । তন্মধ্যে স্থানে স্থানে ঝরণা ও জল- 
প্রপাতসমূহ এক শৈলশিখর হইতে অন্ত শৈলের শিরোদেশে পতিত হই অব- 
শেষে নিষ্রদদেশে আসিয়া নদীব্ূপে পরিণত হইয়াছে । শাখা পর্বতগুলি এবং 
শহ1 সমুদর প্রায়ই অরণো আবৃত । যে স্থানে গুহার মধ্য দিয়! নদী প্রবাহিত 
হইয়াছে, তাহার হুই পার্থ ঘোরতর অঙ্গলময়। কিন্তু পর্বতপৃষ্ঠে বৃতর স্থান 
বৃক্ষাদিৰিবর্জিত। তথায় অভ্ন্তরস্থিত প্রস্তরময় স্তরগুলি অনাবৃত লক্ষিত হয়। 

৪৯৮1 হিমালয়ের দক্ষিণ পার্্বস্থিত এই সমুদয় শাখাপর্বতশ্রেণী গ্রেনিট 
স্কটিক, অত্র প্রভৃতি ভূপঞ্জরের সর্ধনিয়স্থিত প্রস্তরময় স্তরে নির্ষিতি। এই 
প্রদেশের উত্তরস্থিত, উচ্চ শৃঙ্গগুলি সমুদয়ই গ্রেনিট প্রস্তরময় । উচ্টতানিব- 
স্ধন এই প্রদেশে গ্রীত্মান্তিশয্য নাই। ক্রমেই উর্ধদিকে শীতের গ্রাছুর্তাব | 
ক্ষুতরাং হিমালয়ের দক্ষিণ পারের বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষ্যা্দি তারতবর্ষবাসী 
জাতি সমুদরের সদৃশ ন1 হইয়া, অপেক্ষান্তীত শীতপ্রধান ইউরোপ প্রভৃতি 
দেশের জান্ধিসমূহ্র অনুরূপ হুইয়াছে ৷ হিমালয়ের নিপ্ন প্রদেশের উত্তর 
সীম, অর্থাৎ চারি হাজার ফুট উর্দ হইতে দশ হাজার ফুট উর্ঘ পর্য্্ত, 
স্বানকে হিমালয়ের মধ প্রদেশ, এবং দশ হাজার ফুট হইতে ১৭ হাজার ফুট 
উচ্চ শিখরদেশ পর্য্স্ত স্থানকে হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশ, বল! গিয়া থাকে । 

৪*৯। এই উচ্চ প্রদেশের নিয়ভাগ কতকদুর পর্যযস্ত প্রায় মধ্যপ্রদেশেরই 
অনুরূপ) কিন্তু ইহার উপরিভাগ এবং শিখরোপরিস্থিত শৃঙ্গ সমুদয় সর্ধদাই 
তুষারাবৃত থাকে। অর্থাৎ যে পরিমাণ শীত হইলে জল জমিয়া তুষার হ্য়, 


হিমালয় পর্বত । ৮৩ 


উচ্চকাঁনিবন্ধন এই সমুদয় স্থানে সর্বদাই ধী পরিমাণ শীতের প্রাহর্ডাব 
থাকাতে মেখাবলিনি:স্যত জল নিয়ত তুষাঁররূপে অবস্থিতি করে। এই তুষা" 
ময় প্রদেশের দক্ষিণ সীমা) অর্থাৎ চিরতুষার রেখা, ১২ কি ১৩ হাজার ফুট 
উর্ধে অবস্থিত। চতূর্দিকের মেঘাবলি বাযুতে পরিচালিত হইয়া! নিয়তই 
হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশস্থ তুষার রাশিতে সংলগ্ন হইয়া তুষার পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিতেছে । সুতরাং তুষার রাশির নিয়ভাগ উপরের তুষারের ভারে ক্রমে 
নীচের দিকে উষ্ণ প্রদেশে আসিয়া! জলরূপে পরিণত হওয়ার পর প্রত্রবণ ও 
জলপ্রপাত আকারে নিক্নে পতিত হইতেছে । তুষার মণ্ডিত হিমালয়ের উচ্চ 
গ্রুদেশে এবং তছুপরিস্থিদ্ত শৃঙ্গ সমুদয়ের উপর শীতলতানিবন্ধন বৃক্ষলতাদি 
প্রায় জন্মে না, এবং স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যক মন্ষা ভিন্ন প্রায় কোন প্রকার 
জীবন্গন্ত ৰসতি করিতে পারে না 1 এই বিভাগের নিয় দেশে যে স্থলে উদ্ভিজ্জ 
ও প্রাণী, যাহা কিছু আছে, তাহা স্থুমের সন্গিহিত দেশ সমুহের উদ্ভিজ্জ ও 
প্রাণীর অন্থরূপ। 

৪১০। হিমালগ্সের অন্তর্গত নেপাল, ভূটান প্রভৃতি দেশ, এবং আসামের 
উত্তরস্থিত নানাপ্রকার পার্বত্য জাতির বাসস্থান, হিমালয়ের মধ্য ও উচ্চ- 
প্রদেশের কিয়দংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। তিব্বত দেশ হিমালয়ের উত্তর 
পার্থে অবস্থিত । 

৪১১। ভারতবর্ষের সমভূমিতে ছুই শত মাইল দূর হইতে হিমালয় 
পর্বত দৃষ্ট হই? থাকে । ভারতবর্ষ হইতে হিমালয়ে উঠিতে হইলে প্রথমপ্তঃ 
টেরাই অতিক্রম করিয়াই বালুকামস্র প্রস্তর নির্শিত পর্তশ্রেণী প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। ইহা সমধিক উচ্চ নয় বলিয়া পশ্চাতের পর্বত শ্রেণীর দৃষ্টি অবরোধ 
করিতে পারে না । হিমালয়ের মধ্য গ্রদেশে বিতিন্নপরিমাণ শীতোষতা- 
জনিত ভিন্ন ভিন্ন জাতীক্ তরুলতাবিশিষ্ট অরণ্য সমুদয় উপর্যয্‌পরি উখিত 
হইয়াছে। তৎসমুদয় এবং দক্ষিণ পার্থের বিবিধ দৃশ্য অসাধারণ শোড! 
উৎপাদন এবং আশ্চর্য্য ভাবোন্দীপন করিয়া থাকে। এই প্রদেশের উপরে 
হিমালয় পর্বত দুর হইতে ভূষারমণ্ডিত প্রাচীর সদৃশ দেখায়। ১৭ হাজার 
ফুট পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন পর্ধবত শ্রেণী । তাহার উপরের শৃঙ্গগলি স্বতন্ত্র প্রত 
হইলেও দুর হইতে পরস্পর সংলগ অর্থাৎ প্রাচীরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই ভুমার- 


৮৪ বদেশের বিষয়ণ। 


মঞ্ডিত প্রাচীর মেঘারলি তে করিয়! প্রায় দৃষ্টিসীমা অতিক্রমপূর্বক উখিত 
হইয়াছে। ইহা দূর হইতে মৃষ্টি করিলে মনোমধ্যে সৌন্দর্য্য ও আম্চর্যে;র 
ভাব উদ্দিত হুয়। কিন্ত মধ্য প্রদ্দেশ অতিক্রম করিয়! চিরতুষারমণ্ডিত- 
শিখরদেশে আরোহণ করিলে সেই ভাবের পরিবর্তে প্রগাড় গাস্তীর4ধ্য ও ভয় 
আপিয়! উপস্থিত হুয়। চতুর্দিকে অসীম তুষারমণ্ডিত ক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, 
চতুষ্পার্থে প্রকাণ্ডায়তন শু সমুদয় উখ্খিত হইয়াছে, দক্ষিণদিকে বৃক্ষাদি 
পরিপূর্ণ দৃশ্য ক্রমনিয় ভাবে অলীম দূর পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়া! অবশেষে অদৃশ্য 
হইয়াছে। মেঘাবলি অতিক্রম করিয়া! উখিত হওয়া! নিবন্ধন আকাশ 
সচরাচর দৃষ্ট নীলবর্ণ পরিত্যাগপূর্বক গাঢ় ক্রষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আর 
বায়ুর হুক্তা নিবন্ধন নিশ্বাস প্রক্রিয়ার কষ্টমাধ্যতা, এবং চারিদিগের সম্পূর্ণ 
নিস্তব্ধতা, এই সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া মন অসামান্য গাভীর্ঘ্য,ভয় ও বিশ্বয়ে 
পরিপূরিত হয়। এই প্রদেশ হইতে অধিক উর্ধে শৃঙ্গ সমুদয়ের উপরে 
আর উঠ! যায় না। 

৪১২। স্চরাচয় যে সমুপয় লোঁকে হিমালয়ের এই উচ্চ প্রদেশে গমনা- 
গন্ন করে) তাছার! বায়ুর হুল্সতানিবন্ধন নিশ্বান কার্য্যের যে ব্যাঘাত 
জন্মে, তাহার প্ররূত কারখ বুঝিতে ন! পারিয়!, এই বলিয়া থাকে যে 'এক 
গ্রকার পার্বত্য পুষ্পের গন্ধেই রূপ হয়। এই প্রাণিদুর্গম গ্রদেশেও মনুষ্য , 
স্থানে স্থানে শিবমন্দির প্রভৃতি দেবালয় সংস্থাপন করিয়াচ্ছে। যোগী 
সন্র্যানী, ৰা রামায়তের! সময়ে সময়ে এই সমুদন্ব তীর্ঘে বাইয়া থাকে ও 
বাস করে। কোন কোন স্থানে অতি গর সংখ্যক লোকের বসতিও আছে। 
বাণিজা বা অন্য গ্রয়োজনাক্বরোধে প্রাক্ষই লোকে হিমালয়ের এক পার্থ 
হইতে অপর পার্খে, এই উচ্চ প্রদেশ দিয়া, গমনাগমন করির! থাকে। 
কেবল কয়েকটা বিশেষ বিশেষ স্থানে গমনাগমনের, স্থবিধা আছে, ততিন 
অন্যত্র, তুষারমণ্ডিত ক্ষেত্র, শৈলশিখর, গহ্বর, ইত্যাদির জন্য এক কালেই 
গ্তাকাত কর! যায় না। গমনাগমনের পথেও স্থানে স্থানে গহ্বর ইত্যাদি 
গার হইয়া, এক শৈলশিখর হইতে শৈলশ্রিধরান্তয়ে বামিতে ব| উঠিতে "হয় । 
স্থানীয় লোকে এক একার রজ্জ নির্মিত সেতু সহকারে এই সমুদয় স্থান 
ভাতিক্রম ররিয়। থাকে। 
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৪১৬। হিমালয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রস্তর ও মৃত্তিকাঁর স্তরসমূহের প্রকৃতি ও 
অবস্থান প্রণালী দৃষ্টে ভৃতত্ববিদ্যার সহযোগে এরূপ নিরূপিষ্ত হইয়াছে যে, 
পৃথিবীর অন্যান্য পর্বতশ্রেণীর স্থষ্টির পর হিমালয় পর্বত আগ্নেকবিপ্লব হার! 
উত্ক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণও হিমালয়ের স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হইয়া থাকে 
এবং বনুতর উদ্/প্রত্রবণ স্থানে স্থানে তুষাররাশি ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়! 
আত্যত্তরিক উত্তাপের পরিচয় প্রদান করিতেছে। 

৪১৪। বিষুবরেখার নিয়স্থ গ্রীষ্ম প্রধান দেশসমূহ হইতে নুমের পর্য্স্ত 
যতপগ্রকার শীত গ্রীষ্মের পরিমাণ পৃথিবীতে বর্তমান আছে, হিমালয়ের 
দক্ষিণ পার্থে তৎসমুদয়ই লক্ষি হয়। নিয় প্রদেশ ভারতবর্ষের ম্যায় 
শ্রীষ্বগরধান, স্থৃতরাং তথাকার অরণ্য সমুদয় ভারতবর্ষীয় বৃক্ষাদিতে, বথ1, 
সেগুণঃ সাল, শিমুল, বটশ্রেণীর বৃক্ষাদি, দেৰদার, এক প্রকার তাল, চান্বল 
অর্থাৎ কাঠাল জাতীয় বৃক্ষা্দি বাঁশ,কলা! প্রসৃতিতে, পরিপূর্ণ । তাহার উপর 
মধ্যগ্রদেশে, ওক, মেপল, চেস্নট, মানগোলীক়া, লরেল ইত্যাদি ইউরো- 
পীর বৃক্ষ এবং নানাকপ ইউরোপীয় ফল জন্িয়া থাকে । তাহার উপরে 
উত্তর ইউরোপীয় বৃক্ষাদি যথা ওয়াল নট, উইলো, বার্চ, জুনিপার ও প্রধা- 
নতঃ পাইন ইত্যাদি, জন্মে। ১৭ হাঁজার ফুটের উপরে যে সমস্ত বৃক্ষলতাদি 
জন্মে, তাহ নিম্নের বৃক্ষলতাি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । নিয় প্রদেশে হস্তী, 
গণ্ডার, মহিষ, কষ্ণসার, হরিণ, বানর, ব্যান, তন্নুক, খটাস, বনাকুকর 
ইত্যাদি বসতি করে। মধ্য ও উচ্চ প্রদেশ নানাজাতীয় হরিণ, বন্য ছাগ ও 
মেষ ইত্যাদির বসতি স্থান । অসংখ্য প্রকার পক্ষী হিমালয়ের সর্বত্রই বাস 
 করিয়। থাকে । 
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৪১৫1 আসামের দক্ষিণ দিয়! যে পর্বতশ্রেণী বরাবর পূর্ব 'ও পশ্চিষ 
দিকে, কাছাড়, শ্রীহ্ট ও মন্বমনসিংহ জেলার উত্তর দিয়া, রঙ্গপুর় জেল! 
পর্যযস্ত আসিয়াছে, তাহার যধ্যে গারোপর্বত এবং খাজিয়াজ়স্তীয়| পর্বত 
অপেক্ষান্কত উদ । এই পর্কতশ্রেণী উত্তরে আসায়ের সমভূমি দারা বেষ্টিত । 
ইহা বাস্তবিক একই শ্রেণী, ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম। সর্ব পশ্চিষ 


৮৬ বঙ্গদেশের বিবরণ । 

অংশের নাম গারো পর্বত । তাহার পূর্বে থাসিয়া, তাহার পূর্বে হয়ন্তীয়া, 
এবং তৎপর নাগা পর্বত নামে এই পর্বতশ্রেণী অভিহিত হুইয়৷ থাকে। 
এইপর্বত শ্রেণীর শাখা প্রশাখা পূর্বদিকে, মণিপুর দিয়া এবং আসামের 
দক্ষিণাংশ দিয়া, বিস্তৃত হইয়া আসামের পূর্ববদিকগ্থিত হিষালয়ের শাখার 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, এৰং দক্ষিণদিকে স্বাধীন ব্রঙ্গদেশের অন্তর্গত 
পর্ব সমূহের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । 

৪১৬। অয়মননিংহ, ভ্রীহটু ও কাছাঁড় জেলার সমভূঁমির উত্তর সীমা 
হইতে যেস্থলে এই পর্বত শ্রেণী উখিত হইয়াছে,সেখানে তাহার নিয্ন ভাগের 
কতকদুর দক্ষিণে এক শত কি ছুই শত ফুট উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাল! বর্তমান 
আছে। এই সমুদয় টাল! বালুক1 ও প্রস্তরথণ্ড সংযুক্ত নানারূপ আটাল মাটি 
ও পুরাতন লাল মাটিতে নির্মিত এবং তৎসমুদয় স্থানে শ্বানে গভীর জঙ্গলে 
আবৃত । এই সমুদয় টাল! হইতে পর্বতশ্রেণীর নিষ্নভাগ পর্ধ্যস্ত স্থান অধি- 
কাংশই বিল ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ । এই স্থানে নান! জাতীয় সুদীর্ঘ নল, 
খাগড়া, শন, কুশা,বাশ ও বেত এবং বিবিধ জঙ্গলীয় বৃক্ষাদি জন্মিয়। থাকে । 
এই স্থানের উত্তর সীমা হইতে পর্বতশ্রেণী উখিত হইয়াছে । তাহার দক্ষিণ 
পার্খ প্রায় জঙ্গলে আবৃত । শিথরদেশ গড়ে সাড়ে তিন কি চারি হাজার ফুট 
উচ্চ। এই পর্বশ্রেণীর উপরিভাগ, সমতল অধিত্যকা রূপে উত্তর পার্শ্ব 
পর্যন্ত বিভ্তৃত হইম্স! পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘাকাঁরে অবস্থিত আছে। এই 
অধিত্যকার উপর স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র শ্বতন্ত্র টাল! পাঁচ কি ছয় হাজায় ফুট 
উর্দধ পর্যন্ত উঠিয়াছে। এই অধিত্যকর উত্তত্প পর্ব কতকদুর পর্য্যস্ত প্রায় 
থাড়াভাবে, পরে ভ্রমনিয়ভাবে, নামিয়া আসামের সমভূমির সহিত মিলিত 
হইয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীর পৃষ্ঠদেশ অর্থাৎ উল্লিঘিত উপত্যকা, প্রায়ই 
এঙ্গলশুন্য। যেস্থানে গুহাদি অথবা অন্যরূপ গহ্বর আছে, সেই স্থানেই 
ছই পার্খ দিয় নানারপ বৃক্ষাদি জন্মিয়া জঙ্গল হইয়াছে । অবশিষ্ট উপরি- 
ভাগ কেবল.এক প্রকার তৃণে আচ্ছাদিত । স্থানে স্থানে কঠিন মৃত্তিকা গু. 
প্রস্তর বাহিয়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে । সেই সকল স্থানে ধরপ তৃণও জন্মে না 
এই পর্বত শ্রেণীর উপর বহুপরিমাণ বৃষ্টি পতিত হইয়! থাকে 1 সেই বৃষ্টির 
অল উতয় পার্শস্থিত অসংখ্য গহ্বর মধ্য দিয়! জলগ্রপাতযধগে পতিত হর। 
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এই সমুদয় গহ্বরের বিদ্যমানতা হেতু পর্বতপার্্ব খণ্ড খণ্ড হইয়াছে বলিয়! 
দৃশ্যের বিচিত্রতা ও মনোহারিত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গুহ] সমুদয় প্রার়ই 
অত্যন্ত গভীর এবং পর্বতের শিখরদেশ পর্য্যন্ত ঘনত্বর জঙ্গলে আবৃত । উত্তর 
পার্থের গুহা গুলি তত গভীর ব1 বহুসংখ্যক নহে । সেদিকে পব্ষত পার্শ্ব 
স্থানে স্থানে ক্রমনিক্নভাবে তরঙগায়িত হুইয়] সমভূমির সহিত মিলিত হই- 
যাছে। দক্ষিণ পার্খের জলপ্রপাত গুলি অতিশয় উচ্চ, খাড়া ও বৃহদায়তন । 
চেরাপুপ্রির নিকটস্থ মাউসমাই, মাউমলু নামক গুহাস্কিত কতকগুলি জল- 
প্রপাত নন্বন্ধে ভূতত্ববিৎ ওল্ডহাম সাহেব লিখিয়াছেন যে ভূমণ্ডলে এন্ধপ 
উচ্চ জলপ্রপাত আর অধিক আছে কি না সন্দেহ । দক্ষিণদিকের জলগ্রপাত- 
গুলি সমভূমিতে পতিত হইয়া বহুতর ক্ষুদ্র নদী ও খালরূপে মেঘনা ও তাহার 
উপনদীসমূহে আসিয়া! পতিত হইয়াছে। 

৪১৭। এই পর্বতশ্রেণীর উত্তর পার্খ প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রানিট, নিস ও 
ততশ্রেণীস্থ পুরাতন প্রস্তরসমূহে নিশ্মিত। মধ্যে মধ্যে শ্লেট, কোয়ার্জ ও গ্রীন 
ষ্টোন নামক প্রস্তরও প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণাংশ বালুকানয় প্রস্তর, চুণা- 
পাথর, পাথুরিয়া কয়লা এবং তজ্জাতীয় অন্যান্ত স্তরে নির্শিত। উভয় পার্খের 
এই সমুদয় 'ভ্তরের মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে আগেয়গিরি-উৎক্ষিগ্ত পদার্থও 
লক্ষিত হয়। এই সমুদয় প্রস্তর বৃষ্টি ও জলপ্রপাতের জলের অভিঘাতে চূর্ণ 
ইইয়] ক্র বলুক অথব। আটাল মাঁটিবপে পরিণত হইয়া, নিম়ন্থ সমুদয় 
স্থান আবরণ করিয়া রাখিয়াছে।. 

৪১৮। গারো) খাসিয়া জয়স্তীয়া ও নাগ! পর্ধতশ্রেণীর প্রকৃতিসন্বন্ধে যে 
প্রকার বর্ণিত হইল, আলামের দক্ষিণাংশ দিয়! এই পর্বত শ্রেণীর যে সকল 
শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে তৎসমুদয়ের প্রকৃতিও প্রায় সেইরূপ । 
থালিয়া-পর্বত্ের পূর্বাংশ, ও নাগাপর্বত হইতে দক্ষিণদিকে আগত এই 
পর্বতশ্রেণীর শাখা প্রশাখা, ক্রমে বিস্তৃত হইয়া কাছাড়, পার্ধত্য-ত্তিপুর! 
এবং চট্টগ্রাম জেলা দিয়া স্মুদ্র এবং ত্রহ্মদেশস্থ পর্বতসমূ পর্য্যস্ত বিস্তৃত 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে পার্বত্য-চট্টগ্রাম জেলার উত্তর ও পূর্বাংশস্থিত পর্ব্বত- 
গুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এই করেক বেলার পর্বশ্রেণী খাসিয়! জয়ন্তিয়! পর্বন্- 
শ্রেণী অপেক্ষা নিয় ইহার অধিকাংশই শ্বতত্ স্বতন্ত্র ীলা। স্থানে স্থানে & 


৮৮ বঙ্গদেশের বিষণ । 


টালাগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়! পর্বতশ্রেণীর আকারে পরস্পয়ের সহিত সমাস্তরাল- 
ভাবে অবস্থিতি করিতেছে ) অনেক স্থানে টালা সমূহের .পার্খ্ব ভেদ করিয়া 
জলপ্রপাত প্রবাহিত হইয়া নদী উৎপাদন করিয়াছে | যে গ্কলে এই সমুদয় 
টালার অভাত্তর দেশ গুহাদির নীচে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই স্থলে উপরিউক্ত 
জাতীয় প্রস্তর ও পুরাতন মৃত্তিকাঁর স্তর লক্ষিত হয়। টীলাগুলির উপরিভাগ 
প্রারই বালুক| বাঁ নানাবূপ আটালমাটিতে আবৃত, এবং তথান্ন নানারূপ 
জঙ্গল জন্মিয়া থাকে । এই সমুদয় অঙ্গল ও জয়ন্তীয়া পর্বতশ্রেণীর জঙ্গল, 
শাল, শিমূল, গাস্তার, চাস্বল ও অন্যান্য বৃহৎ বৃক্ষাদি; নান! জাতীয় বাশ, 
বেত, নল, ও খাগড়ী'? এবং সমভৃমিতে উৎপর নান জাতীয় বৃক্ষলতাদিতে 
পরিপূর্ণ । আর হস্তী, মহিষ, ব্যাত্্র, ভন্নুক, হরিণ ইত্যাদি নানা জাতীয় পণ্ড 
ও পার্বত্য পক্ষী এবং ক্বীটের বসতি স্থান । লুসাই, নাগা,কুকী, ত্রিপুরা, 
লাঙ্গলা, চাক্ম। প্রভৃতি নানা পার্বত্য জাতীয় লৌক এই সমুদয় পর্ব্বতে 
ৰসতি কদ্ধে। তাহার! পর্বতোপরিস্থিত কোন কোন স্থানে জঙ্গল কাটিয়ণ 
আবাদ করিয়া থাকে। চট্টগ্রাম ও কাছাড় জেলাতে অনেক স্থানই টীলা ব1 
পর্বত শ্রেণীর উপরে বা পার্খে স্বিত। কাছাড় এবং চট্টগ্রাম নগরের কতক 

ংশ টীলার উপরে অবস্থিত আছে। গ্রহট জেলাস্থিত কোন কোন স্থানও 
প্রন্ধপ। 


যো রস 


৪। পশ্চিমদিকম্থ পর্ব্বভ । 

৪১৯। বেহার প্রদেশের দক্ষিণাংশ, সমুদয় ছোটনাগপুর, এবং উড়ি- 
ধ্যার পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র কষত্র টীলা এবং পর্বতশ্রেণী অব- 
স্থিত আছে। এই পর্ধতসমূহ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়! মধ্য ভারতবর্ধান্তর্গত 
বিন্ধ্যাচলের সহিত মিলিত হুইয়াছে। এই সমুদয় পর্বত অপেক্ষাকৃত অল্প 
উচ্চ, এবং বাঙ্গলার পূর্বস্থিত পর্বতসমূহের ন্যায় স্থানে স্থানেই স্বতন্ত্র এবং 
অন্য স্থানে শ্রেশীবদ্ধরূপে অবস্থিতি করিতেছে । 

৪২০। বেছারের দক্ষিণাংশস্থিত পর্বতশ্রেণী বিদ্ধ পর্বতের নিকট হইতে 
রত হইয়া গড়ে ২৫ মাইল প্রশস্ত হইয়া পূর্বদিকে সাওভাল পরগণ! পর্যন্ত 
বিস্তৃত রহিয়াছে মৃঙ্গেরের দক্ষিণে এই পর্বতশ্রেণীর নাম বকড়কপুর 


প্রাকৃতিক দৃশ্য । ৮৯, 


পাহাড় । তাহাই অপেক্ষাকৃত উচ্চ। পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত নিয় । এই পর্ঝত্ত- 
শ্রেণী প্রাচীনতম প্রস্তর গ্রেনিট, নিস্‌, অভ্র, হর্ণবেণ্ড ও নানাপ্রকার অর্ধ 
প্রস্তররূপ মৃত্তিকাতে গঠি5ঠ। এই পর্বতশ্রেণীর উত্তর পার্খ, দক্ষিণ পার্থ 
হইতে প্রায়শং অধিষতর খাড়াঁতাবে লামিয়া বেহারের সমভ্ভূমির সহিত 
খিপিত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে শাখা বাছির হইয়1 গঙ্গার নিকট পর্য্স্ত 
আঁসিয়াছে। এই পর্ধতশ্রেণীর শিখরদ্ধেশে নানাস্থানে অধিত্যক1 বিস্তৃত 
আছে। শিখরদেশ হইতে বহুতর জলপ্রপাত উত্তর পার্থ কর্তন পূর্বক পতিত 
হইয়া অবশেষে নদীক্ষপে গঙ্গার গিয়। ল্মিলিত হইয়াছে । শিখরদেশের 
কোন স্থলই সমভূমি হইতে ১২ শত ফুটের অধিক উচ্চ নহে। বাঙলার 
পূর্ববাংশস্থিত পর্বতশ্রেণী যে সমুদায় জাতীয় বৃক্ষলতা! ও পশু পক্ষ্যা্দিতে 
পরিপূর্ণ, এই পর্বতশ্রেণীর শিখরদেশ ও গুহাগুলিও সেই সমুদয় আতীয় 
তরু লতাতে আবৃত এবং পণ্ড পক্ষ্যাদ্ির বসতি স্থান। অনেক স্থলে জঙ্গল 
নাই, এবং অনেক শুষ্ক অনাবৃত প্রস্তরময় টাল! এবং অধিত্যক। বর্তমান 
আছে। স্থানে স্থানে বছুতর উদ্ঞ প্রত্রবণও দৃষ্ট হয়, এবং কোন কোন স্থানে 
লোকে প্রস্তর আনিবার জন্য খনি খনন করিয়াছে । 

৪২১ । রাজমহলের পর্বতশ্রেণী, উক্ত পর্বতশ্রেণী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ । 
ইছ.সাওতাল পরগণা দিয় উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত এবং সাধারণতঃ ১ হাজার 
কি ১৫ শত ফুট উচ্চ। ইহার দৃশ্য অতীব মনোহর এবং বিচিত্র । শিখরদেশ 
ও উত্তর পার প্রায়ই বৃক্ষময় জঙ্গলে আবৃত। অনেক স্থানে এই সমুদয় পর্বত- 
বাসী সাওতালের! জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিয়াছে। নীস, অত্র, হর্ণবেও 
প্রতৃতি প্রাচীন প্রন্তরের স্তর সমূহ, মধ্যে মধ্যে অপেক্ষাকৃত অভিনব গ্রস্ত- 
রেয় সহিত মিলিত ভাবে এই পর্বতশ্রেণী দিয়! দর্সিণে ছোটনাগপুরের 
পর্বত. সমূহ পর্য্স্ত বিস্তৃত হইয়াছে । স্থানে স্থানে আগ্নেয়্ পর্বতোতক্ষিপ্ত 
নানাপ্রকার প্রস্তর ও মৃত্তিকা এই সমুদয় স্তর ভেদ করিয়! উঠিয়াছে। আর 
উপরিউক্ত স্তর সমুদয়ের উপরে অথচ বাহিরের মৃত্তিকার নীচে, পাথরিয়া 
কমলা ও তজ্জাত্তীয় স্তরগুলি, এই সমুদয় পর্বত হইতে ছোটনাগপুত 
প্রদেশ দিয়া কটক জেলাস্থিত পর্বত সমূহ পর্য্যস্ত, বিস্তৃত রহিয়াছে। 
স্থানে স্থানে কয়লা ভূপৃণ্ঠেই প্রাপ্ত হওয়। যায়। ছোটনাগপুর প্রদেশাত্তর্ণত 

থ--১২ 


৯৪ বঙ্গদেখের ধিবরণ । 
রাঁশীগঞ্জ দামক স্বানের নিকট উৎকৃষ্ট পাখরিয়াঁ করলার অনেক খনি 
আছে। 

৪হ$। পরায় সমুদয় ভৌঁটলীগপুর শ্ীদেশ একটা প্রশস্ত উপত্যকা । 
সমুদ্র হইতে €খত হইতে ১ ভাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চ । ইহার পৃষ্ঠদেশ সমান 
নছে। ক্কোন কোন শান উচ্চ ও কোন কোন গ্বান নীচ হওয়াতে এবং 
স্বাঠন স্থানে খ্বন্্র টাল বা পর্বতশ্েণী থাকাতে, এই প্রদেশের প্রকৃতি, 
পার্ধত্য প্রদেশের অনুরূপ ? সুঁতকাং ইহার দৃশ্য বিচিত্র ও মনোহর । টাঞা- 
শুলি এই উপত্যকার পৃষ্ঠদেশ ইইতে উঁখিত হইয়াছে, কিন্তু অধিক উচ্চ 
মহে। অল্প ফয়েকট্টী ভিগ্ন মৃত্তিকা ছুইতে ১ হাজার ফুটের অধিক উচ্চ টাল! 
প্রায় নীই॥ এই উপত্যকা ও ট্ালাগুলি নীস, কোয়ার্জ, অত্র, প্লেট এবং 
রালুবাময় প্রন্তরে গঠিত। এই সমুদর নিয়স্তরের উপর পাথরিয়া কঞ্কলা 
এখং লৌহ-সংযুক্ত প্রস্তর শু যুদ্তিকা' আছে। এই পার্ধত্য ছোটনাগপুর 
প্রদেশের অধিকাংশই জঙ্গলে আবৃত । বাঙলার অগ্তান্য জঙ্গলে যে যে 
জাতীয় ধৃক্ষলতাঁদ ও পপ পক্ষী আছে, এই স্থানের জঙ্গলে সেই সকল 
দৃষ্ট হয়। 

৪২৩। উড়িষ্যার অল্প প্রশন্ত সমতৃমির পশ্চিম হইতেই পর্ধত্তশ্রেণী 
পশ্চিমদিকে যাঁইয়। সমুদয় করগ্রদ মহল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে । 
এই পর্বতশ্রেনী পশ্চিমে মধ্য ভারতবর্ষের উপতাক! ও পর্ধত সমূছের সহিত, 
বং উত্তক্ধে ছো্টনাগপুরের উপত্যকা ও তছুপতিস্থিত পর্ধত সমূহের সহিত 
মালিত হইয়াছে । উড়িষ্যার সমভূমির পশ্চিমাংশেই ্ষুত্র ক্ষুত্্র টীলা ও 
অনতিদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী উখ্িত হইয়াছে । এই সমুদয়ের প্রক্কৃতি দেখিয়া 
ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের অনুমান করিয়াছেন যে, এই স্থান পূর্ধ্র সমুদ্র মধ্যস্থিত 
দবীপর্ণালারূপে অবস্থিত ছিল। পরে আভ্যত্তরিক কোন কারণে উতক্ষি্ত 
হওয়াতে প্র স্বীপণ্ডলির শিরোদেশ টীলারূপে, ও নীচের মৃত্তিকা সমভূমি- 
প্রপে, পরিণত হইয়াছে । এরই স্থানের পশ্চিমাস্থিত পর্ব শ্রেণী গুঁশির ঘধি- 
কাংশ পূর্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘাকারে বিস্তৃত । টীল ও' পর্বত শ্রেধী গুলি প্রা 
সমভূমিস্থিত বৃক্ষাদি ও পণুপক্ষিময় জঙ্গলে আবৃত । কোন, কোন স্থানৈ 
প্রপ্তরময় অনীবৃত চীলাও দৃষ্ট হয়। বৃষ্টিপাত: বা অন্য কাঁযণে কোন খোন 
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টীলার শিরোদেশ ব্যান হইয়াছে। টীলাঞুণির পারে স্থানে স্থানে 9হ18 
তন্মধ্যে বছরিধ গবাপ্রপাত আছে। 

৪২৪ . ছোটনাগপুরাত্তর্গত পর্বতসমুহ ফে প্রকার প্রত্থর ইত্যাদিতে 
গঠিত, উডিষ্যার পর্বতৃসমূহও প্রায় সেইরপর প্রস্তর নির্মিত) 

৪২৪। এসিয়া খণ্ডের পূর্বদক্ষিণস্থিত প্রধান্ন প্রধান দ্বীপৃসমূহে স্থানে 
স্থানে আগ্নেয়গিরি আছে! দেই অগ্রৎপাতপ্রধান দেশ অল্প প্রশহ্ততাবে 
উত্তর পশ্চিষিকে বিস্তৃত হইয়া ত্রহ্মদেশের পশ্চিমাংশ এবং চট্টগ্রাষ, পার্বত্য 
ত্রিপুরা, কাছাড় জেলা,ও আস/মপ্রদেশের পুর্ববাংশ ব্যাপক অবস্থিত আছ্ছে, 
এরং উদ্তরে হিমঃলয়ের সৃহিত সন্মিণিত হইয়াছে ॥ যদিও এই সমুদয় স্থানে 
আগ্নেয়গিরি বর্তমান নাই, তথাপি স্থানে স্বাঝে বাড়বানল ও উফ গ্রত্রবণ 
আছে, এবং সময়ে সময়ে এই সমুদয় স্থানে ভূমিকম্প হইয়! থাকে। তন্ধা- 
রাই আভাযস্তরিক ত্াগ্রেয় উত্তাপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যাস । 

৫8 নম়ভুমি। 

৪২৬1 আসাম ও রেহঃরের সমভৃমির পপ্ররুদ্ধি প্রায় একরূপ। .উভগ় 
পার্থের পর্বতে যে প্রকার প্রান্তর ও পুরাতন মৃত্তিকার স্তর আছে, এই ছুই 
সম়ভূন্সির শিল্পে তজ্জাতীয় স্তর প্রাণ হওয়া স্বায়। কিন্ত উদয় পার্খের 
গর্ধত্ান্তত প্রস্তরগুবি বৃষ্টি ও জলপ্রপাতের বেখে চূর্ণ হই ব্রহ্ধপুত্র ও 
গ্রঙ্গার উপনন্দী সমুদয়ের জলের নুঙ্গে সমভূমিতে অনবরত আনীত হওয়াতে, 
নানাপ্রককার আটালমাটা ও বালুকারূপে যষভূমির নিমস্থিত পুরাতন স্বর সঙ 
দয়ের উপরে ছু7পিত হইয়াছে । এই ছুই জুমভূমির দন্ত বহর স্থানে 
পান মৃত্তিকাও গ্রান্ড হওয়া ছ্ায়॥ ক্ষিত্ত নদীসমুহেৰ নত ও পান থকা 
নিকটবর্তী স্থানে ছুপুঞ্ঠেপরি কেকল গন্ধগ নৃচ্ছন সৃতিকাই লক্ষিত ছ় 
থাকে $ 

কপ | কআআমামের সফভূমিতে লোধের কমতি অতি কর». ক্তরাং কদি- 
কার্ধ্ের নিমিত্ত আরাদ হছটকছে এমত শন অধিক বাই। 'আআরিকাংশই 
জঙ্গলে আন্ত ৭ বর্মার সমর যখন নদী সকল জলে পরিপূর্ণ হয়, তখন নৌফা- 
রোঁছাণে গভায়াত করিঝো উচ্ভয় পার্থ বছতর গন্ধীর বয় ছেপিতে পয! 
যায়। স্থানে স্থামে অঙ্গলের.মধ্যে কর্দিত রা তৃখাচ্ছাপিতগ্রাসতর অথবা গ্রাষ- 


৯২ বঙ্গদেশের বিবরণ । 


গলি অত্যন্ত শোভামক্গ দেখার বেছারের সমভূমিত্ে লোকের বসতি 
অধিক। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি ও কুচবেহার জেল! হিমালয়ের নিমপ্রদে- 
শের অন্তর্গত বলি্না এ স্বাঁনের সাধারণ প্রকৃতি, পার্ধত্য প্রদেশের অন্থন্ধগ | 
কুচবেছারের দক্ষিণাংশ বেহার ও আসামের সমভূমির অনুরূপ । 

৪২৮। বাঙ্গলার সমভূমি (উত্বরাংশ )--বাকলীর সমভূমি ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইতে পারে । চট্টগ্রাম নগর হইতে ভিপুরা জেলার মধ্য দিয়! উত্তর 
পশ্চিম দিকে ঢাক! পর্য্যস্ত, তৎপরে ঢাক1 হইতে রাজমহপ পর্য্যস্ত এবং এ 
স্বাম হইতে দক্ষিণদিকে কাটোয়! পর্য্যন্ত, পরে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে সরিয়] বর্ঘ- 
মান ও মেদিনীপুর দিয়া বালেখর নগর পর্ধ্যন্ত, এক রেখা টানিলে বাঙলার 
সমন্ভূষি যে ছুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহার প্রকৃতি বিভিন্নরপ। উত্তরাংশে 
স্থানে স্থানে তৃপৃষ্ঠের উপরিভাগে, এবং স্থানে স্থানে কিছুদূর খনন করিলে, 
লালমাটী এবং প্রত্তরসদৃশ ও প্রশ্তরধগুবিশিষ্ট অন্যরূপ পুরাতন মাটা প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। এ রেখার দক্ষিণে কোন স্থানেই উক্তরূপ পুরাতন মৃত্তিকা দৃষ্ট 
হয়না । সর্বত্রই নৃতন মাটী অর্থাৎ নদীর জলে আনীত বালুকা ও আটালমাটা 
লক্ষিত হুয়। উত্তরাংশে ভূপৃষ্ঠে যে সমুদয় মৃত্তিকা দেখা যায়, দক্ষিণাংশে বহু- 
দূর খমন করিলে অনেক মাটার নীচে তাহা স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

8২৯। ইহা! দেখিয়া অনেক তৃতত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে 
এই-দ্বেখাই পুর্বে সমুদ্রতট ছিল। ক্রমে নদীপ্রক্ষিপ্ত মৃত্তিকার লসুগ্র ভরিয়! 
ক রেখার ঈক্ষিণের স্থানসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে । তাহারা এই বিষয়ের 
প্রমাণ ত্বরূপ ইছাও বলিরা থাকেন যে, প্রাচীন কোন হিন্দু গ্রন্থে দক্ষিণাংশ- 
স্থিত কোন স্থানের নামের উল্লেখ নাই । আর প্রাচীন শ্রীক ও- য়োমান 
ভূগোলবিৎ পণ্ডিতের! এ রেখার উত্তরস্থিত গৌড়,রাজমহল, কাঁটোয়া, অগ্র- 
দ্বীপ, হ্থবর্ণগ্রাম প্রভৃতি কতকগুলি নগরের উল্লেখ করিয়া] লিখিয়াছেন যে 
বাঁণিজ্যার্থ ' আর্ণবপোত্ত সকল এই সযুদগ় স্কানে আগমন, করিত । অপিচ, 
নবস্বীপ, অগ্রন্ধীপ, চাকদছ, নলভাঙ প্রভৃতি নামেও সমুদ্র নিকটবর্তী শ্থানই 
বুঝার ।' বন্ততঃ এইক্ষণ ও সুনারবদের দক্ষিণ: ও মেঘন1. নদীর মুখে যেমম 
নুতন্মাটা পড়িয়! লমুদ্রের দিকে দেশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহ! সখি 
উপদ্ধিউক্ত অস্থমান্‌ যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
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৪৩৯1 বাঙলার সমভূমির উত্তরাংশের প্রক্কতি প্রায় বেহার ও আসা 
মের সমভূষির অনুরূপ । কিন্ত লোকের বসতি অপেক্ষাকৃত অধিক । সুতরাং 
ইছার প্রায় লমুদায়ই আবাঙ হইয়াছে । মরমনসিংহ জেলায় উত্তর ও পশ্চিম 
এবং ঢাক! জেলার উত্তর ভিন্ন দলের পরিমাণ অঠিশর অল্প । নদীর পার 
দিয়া প্রধান প্রধান নগর ও জনপদ অবস্থিত আছে। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গ্রামখলি 
কোন স্থানে ক্রমাগত অধিকদূর পর্য্স্ত, কোন কোন স্থানে স্বতত্ত্ররপে। নদী 
ৰা খালের পারস্থিত অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে স্থিত আছে। গ্রামগুলি মধ্যে 
মধ্যে প্রশস্ত কধিত্ব প্রান্তর অধিকদূর বিস্তৃত আছে। চতুদ্দিকস্থু গ্রামনিবাসী 
লোকের1 এই সমুদ্ায় প্রান্তর কর্ষণ করিয়! থাকে । গ্রামগুলি প্রায় সম্পূর্ণ- 
রূপে আম, কাটাল, খেজুর, সুপারি, বাশ, বেত প্রভৃতি ব্যবহার্য বৃক্ষতলা- 
দিতে পরিপূর্ণ । খড়ের ঘরগুলি এই সমস্ত বৃক্ষলতা দ্বার! বেষ্টিত দুষ্ট হুয়। 
প্রধান প্রধান নগর ও জনপদ ভিন্ন প্রায় ইষ্টক নির্দিত গৃহ নাই। উত্তর ও 
পশ্চিমদিকে অনেক স্থলে লোকে আটালমাটাতে কোঠা প্রস্তুত করিয়!1 
থাকে। 

$৩১। বাঙ্গলার সমভৃমি (দক্ষিণাংশ)- ইহা নদীয়া, চব্বিশপরগণা, 
যশোহর,ফরিদপুর,ঢাকার দক্ষিণাংশ,বাখরগঞ্জ ও নওয়াখালি জেলা ব্যাপিয়া 
অবস্থিত। এই স্থান বহুসংখ্যক নদী ও খালে পরিপূর্ণ । স্থানে স্থানে 
বৃষ্টি বা বর্ধার জল বন্ধ হইয়া ক্ষুপ্র বা বৃহদায়তন বিল উৎপাদন করিদ্বাছে। 
পদ্মার দক্ষিণ পারব হইতে ভূমি ঈষৎ নিয় হইয়া সমুদ্রের দিকে গিয়াছে কিন্ত 
সমুন্ররতীর হইতে পল্সার পাড় ২৯২২ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। বাঙ্গলার স্- 
ভূমির এই অংশকে তিনক্ভাগে ঘিভাঁগ করা যাইতে পারে । 

৪৩২। বাঙ্গলার 'সমতৃমির দক্ষিণাংশের প্রথমভাগ (অর্থাৎ সমগ্রী নদীয়া, 
ফরিদপুর, ঢাক! ও নওয়াখালী জেলা এবং চব্বিশপরগণা,যশোহয়, খুলনা ও 
ৰাখরগঞ্জ জেলার কিয়দংশ ) লোক বসতি ও আবাদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় 
বাজলায় সমভূমির উত্তয়াংশের অন্গরূপ। নদী ও খালের পার দিয়া মৃত্তিকা 
প্রা্শঃ উচ্চ । ততিন প্রার সমুদয় স্থানই বর্ষার সময় জলম্্ হই! থাকে 
প্রামণ্ডলির মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত প্রশস্ত গ্রশত্ত করিত ক্ষেত্র গাছে, ততসযু- 
দয়ের মধ্যভাগ প্রায়শঃ নিম বলিয়া সেখানে বিল উৎপর হইয়া! বাক্সমাস 


৯৪ বগদেশের বিবরণ । 


জলপুর্ণ গাকে £ এই সমস্ত নিষ্ স্থান একঞ্িলে অস্থৃষিত হয় য়ে তৎসমূহ পূর্বে 
ননী বাঁ খালের অংশ ছিল 4 পরে নর্দীর গতি পরিবর্তে মাল গড়িয়া তির! 
যাইতেছে । ফপত্তঃ.এইরূপই অনুভব হত যে, বাঞ্জন়্ায় সমচুনির দক্ষিণাংশে 
এক্ধপ কোন স্থানই লাই, যহ। কোন ন1 ক্ষোন.জ্মদ্ষে, নদীর গর্ডন্থ ছিলনা 1 
: ৪৩৩। - রাঁজলার সমভূমির দক্ষিণাংশের দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ ছলাভুমি 
প্রদেশ চব্রিশপরগণা, মশোহর, খুলনণ ও বাখরগঞ্জ জেতার মধ্যভাগ 
র্যাপিক়্] অবস্থিত । এবং তৃতীয় ভাগ ওঁ সমু্নস্ জেলার দ্ক্ষিণাংশ এই দুষ্ট 
প্রদেশকে সাধারণতঃ বাদ] বক] স্থন্দররন বলা গিক্স] থাকে $ উপরিউক্ত তৃতীন্ঘ 
ভাগই বাঁন্তবিক্ষ জুন্দ্বন্ধন। তাহ] অরখ্যমক্স দ্বিতীয়তাগ জার্ধাৎ এ আারধোর 
উদ্ধরন্থিভ স্থানের অধিকাংশ বিল ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ ॥ ইহাকে জলাডূমি 
প্রঙ্গেশ বলা ম্ান্ঘ | এ প্রদেশের মধ দিয়! অসংখ্য গাল ও নদী চাবিদিকে 
বিস্তৃত ্মাছে। .পোরপরের সময় লমুদ্রের সহিত সংঘুক্ত হয় বলিয়া এই 'জমু- 
দয়ের জঙ্গ ধিক বা অন্ন পর্িযাণে হাবণাক্ত । কোয়ার ও বর্ঘায় সসক্ষে 
এই সমুদায় জলাভূমিতে নূতন জল বেগসহকারে আসিয়া অনেক মৃত্তিক। 
নিক্ষেণ করিয়া যায়; তানাতেই এই সমুয় স্থান ক্রমে ভগ্রিয়! উঠ্িতেছে। 
মনুষ্যের! বসতি স্থাপন এরং-কৃষিকার্ধ্যের নিমিত্ত এই সমস্ত জলনিমগ্ন স্থান 
উদ্ধার ক্রিপ্া আপন অধেকারে আনিবার জন্য এ্রক্কতির এই প্রর্ষিয়ার 
বিশেষ পাহাধয করিঝ| থাকে ॥ নদী রা খালের গাতে কয়ে স্থানেরই মুন্তিক) 
উপযুক্ত পরিমাণে উচ্চ ৭ দু বোধ কত লেখ]নেই লোকে গর কলের দিলে 
আটা উঠাইয়। নর্ধার, সময়ে জলস্বগ্র.মা হই গার, তঙজশ উজ্চ ডিগ্রি বানা 
ইয়! তাহাতে গৃহাদি নির্মাণ কারে 1 পরে রঙ্দয় বঙ্কার আার়ে। কাজী উঠার! 
এম ক্কামের- পরিমাণ কৃদি কারে ॥ কিক আটীফাউ1 গর্ঘঞ্জলি) চিপ রেদি- 
হার, নিদ্ধ স্থানের জোত্তোক্কলের সহিত লংযুক্ত করিস! ওয়াচ অভিনয় 
যর্মধর মাটা পন্চিয়া, রিগা উঠে নিয় স্থান কর্ণ করিয়া লেকে যে অযু 
দর শয়াক্ষেত ক্রিয়া পধীক্ষে। তাহার আইলোর কুশ 'গ্রভূতি আীর্ঘ ভুল নন 
ক্ষেতের আজাদিতে রর্যার জাবোর লেগ অনজোধ কারাতে হৃতিক! প্রন 
আরেোস্বিযা আয়ও . 
' &ঠ্ও । এই রচবশের আনেক ফলে লোনের বসি বা যনধিক্ গুজভা- 


প্রাকৃতিক দৃশ্য । ৯ 


গমন নাই। মধ্যে মধ্যে অল্প সংখ্যক জালজীবী লোফের আবাস স্থান মাত্র 
দৃষ্ট হয়। তাহাদিগের পরস্পর বিচ্ছিন্ন কুটার, খাল গ্ত বিলে স্থানে স্থানে কষুদ্র- 
নৌকা, অথব! শুকাইবার নিমিত্ত বীশের উপর টাঙ্গান জ্রাল তিন্ন, অনুষ্যবস- 
তির চি আর কিছুই বিশেষ দেখ] যায় না। চারিদিকে বভদুর, পর্যন্ত জলা, 
ভূমি বিস্তৃত দেখা যায় । স্থানে স্থানে শুত্রবর্ণ কার্পাসসদূশ চাকচিক্যমগ়্ 
পুর্পবিশিষ্ট সুদীর্ঘ নল ও খাগড়া, কোথাও বা কতকদুর ব্যাপিয়া পরিফার 
জল অথব! তদুপরি ভাসমান নানারূপ জলীয় উত্ভিজ্জ, এবং স্থানে স্থানে 
অনাচ্ছাদিত বালুক! বা কর্দম, দৃষ্টিগোচর হয়া বোকে অনেক স্থলে গভীর 
নূতন কর্দমের উপর নল খাগড়া ও লভা পাতা ফেলিয়া পথ প্রস্তত করণা- 
নস্তর অধিকর্দুর পর্য্যস্ত ক্ষেত করিয়া থাকে । অঙসংখ্য বক, বন্য হংস, গঞ্গণ- 
বেড়, চক, শাঙ্গচিল, মাচরাজা গ্রত্তৃতি জঙগচর পক্ষী এই সমস্ত জলাভূমির 
উপর উড়িয়া! বেড়ায়, জলে সন্তরণ করে, অথবা স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক 
একজিত হইয়া মৎ্স্যাদি ধরিয়। আহার করিয়া! থাকে । সকালে বিষালে 
বা গাত্রিতে জলেয় পাকে তেক ও ঝিঁঝি' ইত্যাদির যে একরপ অপরিবর্তীন- 
ক্দীল সমতান শব্দ শুলশ যায় তম্মধো সময়ে সময়ে এই সমু পক্ষীরও 
উচ্চৈঃস্বর আকর্ণিত হইফ়া! মনে প্রগাঢ় আশ্চধ্যের ভাব উদ্দীপন করে 1. 
৪৩৫ | ছুই প্রছরের গ্রীষ্ম সমষ্ষে, বিশেষতঃ জোয়ার হইলে, এই সমুদয় 
স্বান নিতান্ত নিস্তব্ধ হয়; মধ্যে মধ্যে কোন জালজীবীর শব্দ অথবা ছুই 
একটা পক্ষীর স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায়না । সমুদয় জলীয় উত্তিজ্ঞ 
নির্বাত সময়ে কুর্য্যোত্তপ্ত ও জলকণাপূর্ণ বায়ু প্রভাবে যেন নতশির ও কিট 
অনুভূত হয়। যাহাদিগের জর্ধদা এইস্থানে যাইবার অভ্যাস নাই, এরূপ 
লোখ গুই সময়ে ধঁ সমস্ত স্থানে গেলে চারিপিগের নিস্তব্ধতা, ও ্াতিশয্য 
গ্রধং 'অবিচলিত সিক্ত বাধু হেতু অসহ্য ক্লেশ বোধ করে। ভাটায় সমক়্ 
এই . অধুদক্ষ স্কানের দৃশ্য প্রণর : অন্পূর্বরূপে পরিবর্তিত হইয়া মগ 
অর্জংখ্য  জলচর পঞ্জী ভুলের পারে আসিয়া মৎস্য ধর্দিতে জারস্ব কছে। 
জালজীবী ও ব্যাধেরাও এই সময়ে ব্যক্ততাসহকারে সৎসায ও পঙ্গচী ধরিক্তে 
প্রবৃত্ত হয়? ক্টষকেরা ভাঁটাম সময়ে ক্ষেত্রে যাইয়া পুক্াতন বাধ হৈয়াকছত 
অথবা নৃতন বাধ প্রস্থত করিঙ্জ? জলের. অধিকার হইতে নৃততম:স্থান 


১৬ বঙ্গমেশের বিবরণ । 


উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাঁয়। মাঘ ফান্তন ও চৈত্র. মাসে সমুদয় বিলের 
জল ক্মনেক দূর পর্য্যস্ত কমি যায়,নুতরাং জলীয় উত্ভিজ্জগুলি শুক মৃত্তিকান্ন 
পড়িয়া গুকাইয়া যায়। এই সময়ে লোকে তৎসমুপয় স্থানাস্তরিত না 
করিয়া! আগুন লাগাইয়া ফেয়। তত্থারা বোর ধান বুনিবার নিমিত্ত তৃমি 
পরিষ্কৃতও বিশেষ উর্বরশক্তিবিশিষ্ট হদ্দ। এই সমস্ত বিলে কোন কোন 
্বানে ভাসমান জলীয় উদ্ভিজ্গুলি অধিক দিন পর্য্স্ত একঝ জমিক্ক! 
অত্যন্ব দৃঢ় ও ঘন হইয়া ষায়। এই দামের উপর দিয়! কেবল যে লোকে 
সহজে গমনাগমন: করে, এমত নহে? সময়ে সময়ে তাহার উপর ধান্যও 
বপন করিয়া থাকে । প্রবল বাতাস হইলে কখন কথন এই মস্ত 
দাম বিলের এক পার্শ হইতে অপর পার্খে নীত হয়, এবং তাহা লইয় 
জমিদ্ধারদিগের মধ্যে পরস্পর অনেক সময় বিবাদ উপস্থিত হইয়া! থাকে । 
৪৩৬। বাঙলার সমভূমির দক্ষিণাংশের তৃতীয়ভাগ অর্থাৎ স্থন্দরবন,সমূদ্র 
পর্য্যস্ত প্রায় সম্পূর্ণরূপে অরণ্যে আবৃত। আন্যান্ত বৃক্ষাপেক্ষ! সুন্দরীবৃক্ষ অধিক 
খলিয়! এই স্থানের নাম সুন্দরবন হইয়াছে । এই স্থান উপরিউক্ত স্বিতীয্ব- 
ভাগ অর্থাৎ জলাভূধি-প্রদদেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর । সুতক্কাং & 
স্থানের ন্যায় বিলে পরিপূর্ণ নহে । কিন্ত খাল ও নর্দীর সংখ্যা অধিকতর । 
চতুর্দিক গভীর অরণ্যে আবৃত। তাহার মধ্য দিয়া প্রধান প্রধান 
নদী ও অসংখ্য খাল চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে) এই সমুদয় নদী 
ও খালের আ্রোত জোয়ার ভাটায় পরিবর্তিত হইয়া থাকে । জোয়ারেক 
সময় জল স্ফীত হুইয়া পাড়ের অরণ্যের সহিত যাইয়া! সংলগ্ন হুয়। 
ভাটার সমর জল কমিলে নদী বা খালের ধারে অনেক দূর পর্য্স্ত 
কর্দমমগ্ স্থান জাগিয়া উঠে। অনেক স্থলে উপরের বন বৃদ্ধি হুইক়! 
জল পর্য্স্ত আলিয়াছে। এই সমুদয় জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে মন্ুষ্য-বসতি-বিব- 
র্জিন্ভ। এই গভীর অরণ) মধ্যে মনুষ্য সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। 
অরণ্যে বহির্দেশ তিন্ন মধ্য প্রদেশে লোকের গভায়াত মাত্র নাই। 
ভাজার জলে ব্যাস্র, মহিষ, গণ্ডার, শুকর, সর্প ও অন্যরূপ নান! জাতীক্গ 
হিংশ্রজস্ধ বসতি কয়ে । জলে, হাঙর, কুম্তীর প্রভৃতি অবস্থান করে। 
৪৩৭। লোকে যেমন জলাভূমি প্রঙ্গেশে নিরবচ্ছির পরিশ্রম সহ্কায়ে 


প্রাকিক দৃশ্য । ৯৭ 


আবাদী ভূমির পরিষাগ বিস্তার করিয়া এ প্রদেশ আয়ত ও প্বকীয় প্রয়ো- 
জনোপযোগী করিয়া তুলিতেছে, সেইরূপ দক্ষিণস্থ অঙগলময় গ্রদেশও ক্রমে 
আবাদ হইতেছে। স্থানে স্থানে পূর্বের আবাদকর] ভূমিও জঙ্গলে পরিণত 
হইতেছে। কিন্তু সমগ্িতে আবাদের পরিমাণই বৃদ্ধি হইতেছে। এপর্যযস্ত 
ন্যনাধিক পাচ শত বর্গ মাইল পরিমিত ভূমি বিজন ঘোর অরখোর 
পরিবর্তে ধান্ত-ক্ষেত্রে পরিণত হুইয়াছে। জঙ্গল আবাদ করিবার সময় লোকে 
যে সকল বৃক্ষ কাটিয়া ফেলে, তৎসমুদর কলিকাতা! প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত 
হইয়! জালানি কাষ্ঠরূপে বিজ্রীত হয়। বড় বড় গাছখুলি নৌকা! প্রস্তুত 
করা কিন্ব1! অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়| গবর্ণমেণ্ট এই জঙ্গলময় প্রদেশ 

ংশ অংশ করিয়া আবাদের নিমিত্ত লোকের নিকট পত্তন করিয়া 
থাকেন। 

৪৩৮ সুন্দরবনের স্থানে স্থানে প্রাচীন দালানের ভগ্নাবশেষ, পুক্ষরিশী, 
অথব! মা্টার নীচে পুরাতন মৃগ্য় পাত্র ও মনুষাব্যবহৃত প্রস্তরখণ্ড ইত্যা্ছি 
মনুষ্যবসতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া] যায় । অনেকে অনুমান করেন, এইস্বান 
পূর্বে জনপদপরিপূর্ণ ছিল, নানাকারণে জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিবৃত ছুই- 
য়াছে। কোন লেখক অনুমান করেন, মুসলমানদের সময়ে চট্টগ্রামের দক্ষিণন্থ 
প্রদেশনিবাসী মঘদিগের দৌরাস্ম্যে এই স্থান লোৌকশূন্য হইয়াছে । কে 
বলেন, বারংবার প্রবল ঝড় ও সমুদ্রজলপ্লাবন ছার! এই স্থান এরূপ অবস্থায় 
পরিণত হুইয়াছে। কাহারও মতে, এই স্থান পূর্বাবধিই জঙ্গলময় ছিল। 
বিদ্রোহী বড় মানুষগণ রাজার ভয়ে, অথব1 অনা লোক আবাদ করিবার 
মানসে সময়ে সময়ে আসিয়া বসতি করিত । 

৪৩৯। নুন্দরবনের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র তীরের অধিকাংশ স্থলে, নদীর 
শ্রোত, জোয়ার ও সমুদ্রতরঙ্গের বেগে এবং বাতাসের বলে, বহুতর বালুকার 
সুপ সঞ্চিত হুইয়াছে। তৎসমুদয় উৎপক্ন হওয়া মাত্রেই তৃণ বা জলে আবৃত 
হইয়া ক্রমে দৃঢ়ীভূত হয় । উপকূল হইতে বহদুর পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা! 
অতি অল্প। এই স্থানে ক্রমেই নদীর জলমিশ্রিত বালুক! ও কর্দম পতিত 
হইর1 সমুদ্রতল উচ্চতর করিতেছে, এবং এই হেতু সমুদ্রতটও ক্রমে দক্ষিণ 


দিকে সরিষা ভূমির পারমাণ বৃদ্ধি করিতেছে । হরিণঘাট1 মোহনার এক শত 
| ১৩ | তি. 


৪৮ বঙ্গদেশের ববিধরণ | 


ফি দেড় শত মাইল দক্ষিণে কতটা স্থান ব্যাপিয়! সমুদ্র অত্যন্ত গভীর । 
১*৯* কি ১২** শত ফুট দীর্ঘ রসি ফেলিয়াও তলম্পর্শ হয় নাই; কিন্ত 
তাহার চতুষ্পাস্কন্ত স্বানে লমুদ্র ছুই শর্ত কি আড়াই শত ফুটের অধিক গ্জীয় 
নয় । ফের্মন পার্বতা প্রদেশে মধ্যে মধ্যে অতি গভীয় গুহা লক্ষিত হয়, 
পাঁশতিক্টের মনে করেন সমুদ্রতলের এই স্থান তদ্রুপ একটা গহ্বর । 

৪৯1 কর্সিকাা, খুলনা, দমদম! প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা খনন করিয়া! 
কতকদুর নীচে মূলসহ দণ্ডায়মান হন্দরী বৃক্ষের গোড়া প্রাণ হওয়া গিয়াছে। 
যখন প্র সমস্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন যদি তী সকল স্থান এক্ষণকার 
ন্যায় নিয় থাকিত, তাহা হইলে তৎসমুদয় সমুদ্রলে নিমগ্ন খাবিত। কিন্তু 
নিমজ্জিত অবস্থায় রূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব । সুতরাং ভূতত্ববিৎ 
গ্ডিতেরা অ্ুমান করিয়াছেন, আভ্যন্তরিক বিপ্লব, ব। তদ্রপ অন্য কারণে 

বাঙলার যমভূমির দক্ষিণাংশ কোন সময়ে পূর্বাপেক্ষা নিম্ন হইয়াছিল, 
অর্থাৎ পুর্বে যে গ্কান শু ভূমি ছিল, তাহা নিয় হইয়া! সমুদ্রজলে দিমজ্জিত 
ইওয়ার পর, পুনরায় তাহার উপর মাটা পড়িয়! ডাঙ্গা হইয়াছে! সুন্থরধন 
প্রদেশে মৃত্তিক! খনন করিলে, ন্যুনাধিক ১২০ ফুট পধ্যস্ত বাঁলুক1 বা আটা 
মার্টার যর লক্ষিত হয়। ভাহার নীচে ৪* ফুট গভীর অর্থধন্তরল এক প্রকার 
কর্দম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কর্দমের নীচে পুনরায় দৃঢ় মৃত্তিক? গাওয়া 
যায়। ভৃতত্ববিৎ, পণ্ডিতের! অনুমান করেন, কোন প্রবল ভূমিকম্প সময়ে 
এই কর্দম-রাশির কিয়দ্ংশ উপরিস্থ স্তব ভেদ করিয়া বহির্গত হওয়াতে 
উপরিস্থ এ স্তরগুলি নিম্ন হইয়াছে। | 

৪৪১ ভৃতত্ববিৎ পণ্ডিতের! কোন স্থানে নিমস্থিত স্তরগুলি পরীক্ষা 
করিবার নিমিত্ত আর্টিশিয়ান কূপ নামক যে এক প্রকার অতি অল্প প্রশস্ত 
অথবা! গভীর কূপ খনন করিয়া থাকেন,কলিকাতায় এরূপ কৃপ খনন করঃতে 
ক্রমে নিয্লিখিত প্রকারের সৃত্ধিকা উঠিয়াছিল। ভৃপৃষ্ঠ হইঁতে ১* ছুট নীচে 
পর্যযত উপরের সাধারণ মাটী। ১০ ফুট হইতে ২৫ ফুট পর্য্যন্ত নীল বর্ণ 
আটাপ মাটা। ২৫ হইতে ৮* ফুট পথ্যস্ত পীট অর্থাৎ পাথুরিয়া করলার়পে | 
অর্ধে পারত পুরাতন বৃক্ষাদিযুক্ত মৃত্তিকা । ৮: হইতে ১২৭ ফুট পর্ধ্যত্ত 


ধতু | ৯৯ 


অর্দছতরল বালুকাঁ। তাহার নিয়ে ১৫২ ফুট পথ্যস্ত এরূপ হালুক1, কিন্ত 
তাঠার রেণু অপেক্ষাকৃত স্কুল, এবং ভ্রোতোবেগে ঘহিভ হুইয়াছে এমত চিহ্ন 
ুক্ত প্রস্তর-থণড-ৰি শিষ্ট । তৎপর ১৬৩ ফুট পর্যাস্ত মধ্যে মধ্যে লৌহ্ময় মৃত্তিকা? 
ও উদ্ভিজ্ঞযুক্ত আটাল মাটা। তন্নিয়ে ১৭* ফুট পর্য্যস্ত কোয়ার্জ ও ফেলস্পার 
নামক প্রন্তরথগ্ডযুক্ত শুক্ম বানুকাঁ। ১৯৬ ফুট পর্য্যস্ত লৌহযুক্ত আটাল 
মাটী। তাহার নীচে ২২১ ফুট পর্য্যন্ত চুণা পাথর, কোন্সার্জ গ্রভৃতি প্রস্তরখণ্ড 
ও কস্করবুক্ত বালুক1 ) তাহার নীচে ৪৮১ ফুট পর্য্যস্ত সমুদ্রতীরস্থিত বালুকা- 
সদৃশ শুক্মা বালুকা। যন্ত্র ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ইহার নীচে আর খনন 
করিতে পারা যায় নাই। এই সনস্ত স্তরের প্রকৃতি আলোচনা স্বার] 
নিশ্চয়ই বুঝিতে পার] ষায়, কলিকাতা ও ততৎসন্নিহিত স্থান অর্থাৎ বাঙ্গলাঁর 
সমভূমির দক্ষিণাংশ পূর্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। তৎপয়ে নগীক্ল 
প্রক্ষিপ্ত মৃত্তিকায় ভরিয়! উঠি বৃক্ষাদিতে আচ্ছাদিত হইয়াছিল । পুনরায় 
সেই স্থান নিয় হইয়া জলমণ্্ হওয়ার পর, পুনরায় মাটী পড়িস্বা! উন্নত 
হইতেছে । 
৬। খতু। 

৪৪২। প্রাচীন পণ্ডিতের বৎসরকে ছকটা খতুতে বিভাগ করিয়া 
ছিলেন। যথা চৈত্র, বৈশাখ বসন্ত; জো, আষাঢ় শ্রীক্ষ) শ্রাবণ, 
ত্র, বর্ষা; আশ্বিন কার্তিক, শরৎ) অগ্রহায়ণ, পৌষ হেযক্ ) যাঘ, 
ফান্ধন শিশির। বতৎসরকে এইরূপ ছল্প খতুতে বিভাগ করিলে এদেশের 
খতুপরিবর্ভনঘটিত প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি উত্তনবূপেই শ্রেণীবদ্ধ হইতে পায়ে । 
কিন্তু এদেশীয় প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্তিতদিগের বৎসর-গণনার ভুলে 
এইক্ষণ মাস ও থতুর পূক্ের ন্যায় সম্বন্ধ নাই । তাহারা বৎসরের পরিষাণ 
কিছু অধিক ধরিয়া লওয়াতে, যে বিষুবসংক্রাত্তি হইতে বৎসরারস্ত গখন! 
কর? হইত, এক্ষণে সেই সংক্রান্তি ৩শে চৈত্র না হইয়া ১*ই চৈত্র হইয়! 
থাক্ষে। সুতরাং মাসগুলি এক্ষণে বৎসরের প্রাকৃতিক খতু পরিবর্তন ছাড়া" 
ইলা ২* দিন গৌশে আসিয়া! থাকে । যতদিন বর্তমান নিয়মাহুসারে রাদজা 
পঞ্জিকা, গণন1 হইবে, ততদিন এই বিপর্ধায় বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। এক্ষণে 


১৩৩ বজদেশের বিবরণ । 


বাস্তবিক খু-পরিবর্তন এই নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে । যথা--১১ই 
ফান্তুন হইতে ১*ই বৈশাখ পর্যাস্ত বনস্ত ; ১১ই বৈশাখ হইতে ১*ই আষাঢ় 
পর্যন্ত গ্রীষ্ম) ১১ই আষাঢ় হইতে ১০ই ভার পর্ষ্যস্ত বর্ষা ) ১১ই ভাত্র হইতে 
১*ই কার্তিক পর্য্যস্ত শরৎ; ১১ই কান্তিক হইতে ১*ই পৌষ পর্য্স্ত হেমস্ত ; 
১১ই পৌষ হইতে ১ই ফাল্তুন পধ্যস্ত শিশির | 

৪৪৩। ইংর্রাজেরা এদেশের খতু পরিবর্তন দেখিয়া] বনরকে এই ছয় 
ভাগে বিভাগ না! করিয়া সাধারণতঃ ভিন ভাগে বিভাগ করিয়। থাকেন। 
যথা]; বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালকে তাহার! গ্রীষ্ম বলির থাকেন, বর্ষ। ও শরৎকে 
তাহার1 বর্ষা বলেন, এবং হেমস্ত ও শিশিরকে শীতকাল বলেন । 

৪8৪৪ | বসস্ত কালের মধাযোগ অর্থাৎ ১*ই চৈত্র তারিখ হুর্্য ঠিক 
পূর্ধ্বদিক হইতে উদ্দিত ও পশ্চিমদ্িকে অন্তগত হয় এবং দিবা রাত্রি সমান 
অর্থাৎ প্রত্যেক ১২ ঘণ্টা! অথব। ৩০ দণ্ড হইয়া থাকে) সেই তারিখ অবধি 
গ্রীষ্মের শেষ দিন ১০ই আষাঢ় পর্যান্ত ুরধ্য ক্রয়ে কিছু কিছু করিয়া উত্তর 
দিকে লরিয়! উদিত ও অস্তগত হইতে থাকে । এবং রাত্রি অপেক্ষা দিবা 
ক্রমে বৃদ্ধি হইয়! শেষোক্ত তারিখে অধিকতম দীর্ঘতা! প্রাপ্ত হয়। এদেশে 
সেই দিন দিবা ১৩ ঘণ্টা ২৮ মিনিট অথবা ৩৩ দণ্ড ৪০ পল, এবং রাত্রি 
১০ ঘণ্টা! ৩২ মিনিট অথবা ২৬ দণ্ড ২* পল হইয়া! থাকে । ততপরে বর্ষার 
আরম্ভ অবধি শরৎকালের মধ্যযোৌগ ১*ই আশ্বিন পর্ধ্যস্ত সূর্য পুনরায় কিছু 
কিছু করিয়] দক্ষিণ দিকে সরিয়া উদ্দিত ও অন্তগত হইতে থাকে। ১০ই 
আশ্বিন তারিখে পুনরায় সুর্য ঠিক পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদ্দিকে অস্তগত 
হয় এবং দিব] রাত্রি ঠিক সমান হইয়া থাকে! তৎপর হেমন্তের শেষ দিন 
১*ই পৌষ পর্য্যন্ত হ্র্্য ক্রমে দক্ষিণ দিকে সরিয়! উদিত ও অন্তগত হয়, 
এবং দ্বিবা অপেক্ষা রাত্রি ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে ধী তারিখে অধিকতম 
দীর্ঘতা গ্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ দিবা ১ ঘণ্ট] ৩২ মিনিট এবং রাত্রি ১৩ ঘণ্ট 
২৮"মিনিট হয়। এ তারি অবধি বসজের মধ্যযোগ ১ই চৈত্র পর্যা 
ু্ধ্য পুনরায় কিছু কিছু উত্তর দিকে সরিয়া উদিত ও অন্তগত হইয়া রর 
তারিখে পুনরায় ঠিক পুর্ব ও পশ্চিমে উদিত ও অন্তগত হয়, এবং দিব! 
রাতি সমান হয়। 


ধতু ! ২০5 
৪৪৫। বসস্তুকালে শীতের প্রাছ্র্ভাব যাইয়! গ্রীক্মের আগমন হইতে 
থাকে। শ্রীক্ঘ ও বর্ষাকালে শ্রীষ্ষের অত্যন্ত প্রাছুর্ভাব হয়। বসন্ত ও শ্রীক্ষ 
খতুতে আকাশ সাধারণতঃ পরিস্কৃত অথবা বিচিত্রবর্ণ-মেখাবলিবিশিষ্ট থাকে । 
দৃক্ষিণদিক হইতে মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মধ্যে মধ্যে উত্তর পশ্চিম 
কোণে মেঘ সাজিয়া ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া] থাকে । বর্ষাকালে আকাশ প্রীয়ই 
মেধাবলীতে পরিবৃত থাকে, এবং বহু পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। এই খতুতে 
সর্ববদাই দক্ষিণ ও পুর্ববদিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মে 
পর্ধবতোপরি তুষার বিগলিত হওয়াতে এবং অধিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত নিৰ- 
স্ব, শ্রীন্মকালের মধ্যযোগ অবধি নদীর জল স্ফীত হইতে থাকে । বর্ষার 
সময়ে বাঙ্গলার সমভূমির এবং বেহার ও আসামের নদীর নিকটস্থ সমুদয় 
নিয় স্থান জলে ডুবিয় যায়। গ্রীষ্মের শেষ ভাগ ও বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে 
মৃত্তিক সিক্ত থাকাতে, এবং উত্তাপের আধিক্য হেতু, সর্বপ্রকার উত্ভিজ্ঞ 
সতেজ হুইয়া উঠে, এবং শীঘ্র শীঘ্ত বৃদ্ধি পায়। শরতকালে আকাশ মেধ- 
শৃন্য হয়, এবং তখন বৃষ্টি হওয়! ক্ষাত্ত হয়। গ্রীষ্ম কমিয়! কিছু কিছু শীত 
বোধ হইতে থাকে । হেমস্ত ও শিশির খতুতে শীতের প্রাদুর্ভাব থাকে । 
প্রায়ই উত্তর দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। হেমন্তের প্রথম যোগে প্রায় 
প্রতি বংসরই কয়েক দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হয়। এতত্িনন এই খতৃতে প্রায় 
ঝড় বৃষ্টি হয় না। | | 
৪৪৬1 শীত সময়ে বৃক্ষাদির পত্র শুকাইয়া! পড়িয়া যায়। এই সময়ে 
ফোন €োন প্রকার ফল ও তরকারি জন্মে। বসস্তকালে বৃক্ষার্দির নূতন 
পাতা এবং নানা জাতীয় ফল পুষ্প জন্মিতে আরম্ভ হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে 
বছ প্রকার ফল ও পুষ্প জন্মে | | 
৪৪৭1 প্রাকৃতিক তত্বজ্ঞ পণ্ডিতের তাপমান মন্ত্র দ্বারা শীতোষ্তা 
পরিমাণ করিয়া থাকেন । সেই যন্ত্রে ৩২ ডিশ্রি হইলে এক্ড অল্প উত্তাপ থাকে 
যে জল জমিয়া তুষার হয়। এবং যে পরিমাণ উত্তাপ হইলে জল উৎলাইতে 
আরস্ভ করে, তাহাতে এ যন্ত্রে ২১২ ভিগ্রি হয়। এ প্রদেশে সমুদয় বৎসরে 
গড়ে ৮* ডিগ্রি পরিমিত উত্তাপ হইয়। থাকে । শ্রীক্ম ও বর্ষা সমরে ৮৭ ক্ষি 
৯* সিশ্রি হয়, এবং কথন ও. ৯৬ কি ১** ভিগ্রি পর্য্যস্ত হইয়। থাকে । শীত 


১০২ বঙ্গাদোশের বিবরণ | 


সনয়ে সাধারণতঃ ৬৫ কি ৭* ডিশ্রি এবং কোন দ্বিন ৬*. ভিতিও ভইরা 
থাকে। গ্রীপ্স কালের শেষ ও বর্ষার প্রথম অংশে বিস্তর পরিমাণ বৃষ্টি হয় । 
কখন কখন একদিনের মধ্যে প্রত্যেক স্কানে ৫ ইঞ্ গভীর জল হইতে পারে 
এই পরিমাণ বুষ্টি 5য় । বৎসর ভরিয়! বৃষ্টিতে ধে পরিমাণ জল পণ্ডিত হয়, 
তাহা! যি না শুকাইত, কি মুর্ভিকায় প্রবেশ না করিত ; তবে বৎসরাস্তে 
প্রতোক স্থান ৮* ইর্চ অর্থাৎ প্রায় 81৯ হাত গভীর জলরাশিতে আবৃত 
হইত। গারো খসিয়া ও ক্্তনা পল্বতে পৃথিবীর সর্পাঙ্গান অপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে বুর্িপাত হয়| বহপরে প্রার ৪** ইঃ অর্থাৎ ৩২ হাত 
বুষ্টি পতিত হয় । 

৪৪৮1 দুই চাঁবিবৎসর পবে একবার এদেশে সাইক্লোন হইয়া থাকে । 
বঙ্গীয় অধাতে কোন বিশেন প্রারুতিক কারণে অহি প্রশস্ত ঘূর্ণিত বাধু উৎ- 
পন্ন হইয়া ক্রমে বাঙ্গলার সমভুমের দক্ষিণাংশ দিয়] উত্তর দিকে আসি! 
থকে । সাইক্লোনের সষয় প্রধলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়া বুক্ষাদি, গৃহ 
এবং জলোপরিস্তিত নৌকা প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া ফেলে । আর, সমুদ্রের 
জল উচ্ছ,সিত হইয়া নেক স্থান প্রাবিত করে, এবং তদ্দার! জীব জন্ত গৃহাদি 
অনেক বিনষ্ট হইয়া থাকে । সাইক্লোন ব্যন্গলার সমভুমির উত্তরাংশে 
অধিক দূর প্রবেশ করে না। ঝটিকা, বজ, বৃষ্টিপাত এবং বর্ষা সময়ে জল- 
প্লাবন ইত্যাদি ব্যাপার এদেশে যে পরিষাণ হইয়া থাকে, তন্রপ পৃথিবীর 


আর কুত্তাপি প্রায় হয় না। 

“৪৯। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সঙ্গে সঙ্গে বাজলার সমভূমির দক্ষিপাং- 
শঙ্কিত নদী খাল সমূহে জোয়ার ও ভাট? হইয়া থাকে । অল্প জলের দিনে 
বখন নদীর আোতোবেগ অল্প হয়, তখন €ক্গায়ারের বল অধিক প্রকাশ, 
পায়] থাকে । বর্ধার সময় এত বেগে নদীর জল প্রবাহিত হয়, যে তখন 
জোয়ারে তাহার বেগ ফিরাইতে পারে না। মেঘন!, ভাগীররথী ও সুম্দর- 
বনের কোন কোন নদীর মোহনাতে গ্লোয়ারের অধিক জল অল্প প্রশস্ত নদী 
দিয়া আসাতে বাণ ডাকিয় থাকে, অর্থাৎ শ্োয়ারের জল অত্যন্ত বেগে উচ্চ, 
হইয়াআইসে। অল্প জলের দিনে অধিক বেগে বাণ ভাকে। 

5৫১1 অআধ্যাপলার তৃতীয় সাধারণ নিরমান্ুনারে এই অধ্যায়ের বিধরণগুলি ধতিহাণিক 
বিবুরঃপের ন্যায় শিক্ষ। দিতে হইসেক। 





সম্পূর্ণ । 


